


যায় নাই, সে- সব সংঘারে 


গিরি শোর কারণ = 
, ভারতে বিশুদ্ধ গোঁছুগ্ধের অভাব শিশু- 
- মৃত্যুর আর একটি কারণ। 
আগের মত. এখন আক্দু প্রিয় নহেন, 
শিশুপালন সম্বন্ধেও অনেক স্থলে ভারতবাসী 
এখন অনেকটা সেই বাবস্থা পালন করিয়া 
খাকেন। বিলাতী জমাট দুগ্ধ, মেলিন্সফুড 
প্রভৃতি এখন অনেক শিশুরই প্রধান খাদ্ধ। 
এই খাগ্ছে শিশুর প্রাণ রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। 
আগে গাভীগালন ভারতের প্রত্যেক ঘরে 
স্বরে প্রচলিত ছিল, তখন গাভী ছুগ্ধের অভাব 
ছিল না/ভারতে শিশুমৃত্যুর আধিক্যও তখন 


একথা বুঝিয়াছেন, আমেরিকায় গো পালন 
সম্বন্ধে বহু বিদ্যালয় আছে, সেইজন্য আমে- 
রিকায় শিশুমৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও 


শিশুমৃত্যুর আরও কারণ নির্দেশ । 
শিশুমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ, 
হ্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অপরিণত বয়সৈ 
বিবাহের ব্যবস্থা । কিন্ত সমাজের গতিস্সোতে ৷ 
এ-র্যবস্থা রুদ্ধ করিবার যো নাই। শিশু 
মৃত্যুর হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল স্থান 
অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে যত শিশু মৃত্যুমুখে 
.. পতিত হয়, এমন আর (কোনো! দেশে নহে। 


পিল ০ সু =; | 
প্রাযই সম্ভবপর হয় না। করলার পিতা সৰ 
স্বাস্ত হইয়া বি-এ, এম-এ,বি-এস, সি, এমএস, _ 
সি পাত্রে কন্যা সম্প্ৰদান করিলেন বটে, কিন্তু 
পাত্র স্বাস্থ্যবান, কি: না, , বিশ্ব বিষ্যালয়ের 
পাঠের পীড়নে আরুঙ্কাল' স্বমন ভোগের 
কারণ করিয়া: তুলিয়াছেন :কি নাঁ এবং i 
তাঁহার 'স্থাস্থ্াহীন দেহে যে সম্তান সন্ততি 
জন্মগ্রহণ করিবে, ভীহাঁর সবল, সুস্থ ও 
দীর্ঘজীবি হইবে কি না--এ সকল বিষয় 
বিচার করিবার অবসর পাইলেন না। ফলে. 
বাঙ্গালী সমাজে এখনকার দিনে অনেক 
ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী পুরুষের মিলন সংঘটিত হয় 
তাহা স্বাস্থারক্ষার দিক দিয়া দেখিলে উপযুক্ত 
হয় না। কাজেই দুর্বল পিতৃবীধ্যে স্বাস্থ্যবান 
ও দীর্ঘজীবি সন্তান লাভের আশা কেমন 
করিয়া যার? সকল দেশ অপেক্ষা বাঙালীর 
শিশুমৃত্যুর আধিক্যও এইজন্ঠ । 

কলিকাতায় বসন্ত ।-__কলিকাতান্স * 
বসন্ত রোগ প্রবল ভাবে প্রবেশ করিয়াছে । 
প্রতি সপ্তাহেই এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি 
দেখা যাইতেছে। সহর বাসীর এ সময় বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক । 


স্বাস্থ্য কর্মচারীর ঘোষণ! ৷ 
কলিকাতার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী এই: বমন্ত রোগ 
সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন যে;--“এইবার এই 
রোগ্ে॥ মহামারী হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে 
মহরের উত্তরাংশেই এখন ইহার প্রকোপ দেখা : 
“যাইতেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এই মহামারী 
১৯১৫ সালের মহামারী হইতেও 8 । 
হইবে” 


উদ স্শ্ু লা 





be গ্রহ করিয়াছেন,তাহারাও পুনরায় টীকা গ্রহণ 
1 টাকা লইবার পরে ক্রমশঃ উহার 
শক্তি কিয়া আসে, এজন্ত বাহার! ৫ বংসর 
_ পুর্বে টাকা লইয়াছেন, তাহারা আবার অবশ্য 
কা গ্রহণ এ করিবেন 1? স্বাস্থ্য: কৰ্শ্বচারী 
_ মহাশয়ের প্রস্তাব্মত সকলেরই টীকা গ্রহণ 
চা Sy 


বিজ্ঞানকং খ্রেস | সার পরুন 

রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ন নাগপুরে বিজ্ঞান- 

Kz কংগ্রেস আনন্ত হুইয়াছে। এই উপলক্ষে, 
[৯০ শিশ ১, কথা। 


a উনের যর 1 


ভিন্ন নীর নির্ণয়ের জন্য; 
[4 গাত ১৯১৯ সালে গীরিন সহরেক চিঙ্কিংসক 
গণের সন্মিলনে এক মহা সভার অধিবেশন 
২ হয; কিন্তু সে অধিবেশনে ইহাই সাবাস: 
ছিল বে, এই ব্যাধি দ্ধ প্রয়োজন মত তথ্য 
চিজ পাওয়া যাইতেছে না। ইহার এক 
ক পানির 
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সম্পাদক-ক আমরা এক 

জন সাহিত্য সেবীকে এত দিন সংবাদ পত্রের 
সম্পাদক; রূপেই রাজা (আসিতেছিলাম, . 
"| মংগ্রতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রের ‘বিজ্ঞাপন 
্তস্তে, দেখিতেছিঞ তিনি. কব্বলানী বাবার 
অবলম্বন, করিয়াছেন |} শুভ]... 
সহরে মৃত্যর হিসাব ॥=_গত ১*ই জানু 
য়ারি- যে সপ্তাহ : শেষ হইয়াছে, তাহাতে 
মোট ৮৯”, জনের মৃত্যু হইয়াছে) 


মহা সভার অধিবেশন: হইবে এবং সে অধিবে- 


অপি 







| 


t 


এইহার . 


মধ্যে বসন্তে : মৃত্যুই, সর্ববাণেক্ষা অধিক। 


এ সপ্তাহে বমস্তে মরিয়াছে, ১২৪. জন... 
- নোয়াখালিতে. ইনফুয়েপ্জা।_- 
নোয়াখালির সংবাদ পত্রে প্রকাশ, নোয়াখালি 
জেলার 'অনেক স্থানেই" নাকি বহু লোক ইন্‌- 
ফুরেঞ্জার আক্রমণে শ্রাণত্যাগ করিতেছে) 
বাঙ্গালা দেশ ক্রমে সকল রোগের ১১ রা 
হইতে ভলিল। : 
শোক সংবাদ ।--ভট্পলীর তি 
ররণীয়. অধ্যাপরু) আযুর্কেদের * পরম-ভক্ত 


1 


মহাত্মা পশিবচন্দ্র সার্ক ভৌম যহাশর গত ২রা . 
গ্ৌষ বেলা ৮ টার সময়, সান্্যাহথিক করিতে. 


করিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ! “অতি সুন্দর, 
অতি. বাঞ্ছনীয় মরণ! এতদিনে ৷ ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের: প্রাচীন ধারা শুকাইয় গেল) 
ইনি জীবনে. কখন 9 -ডাক্ারী বধ সেবন 
করেন-নাই। “টির দিন আরুর্কোদের উপাসক : 
নদী ক হাত) আট ০ 


৮৫৮৮২] 
ন. ৯ 
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৪র্থ বর্ষ। | ব্দ ১৩২৬-_মাঘ। | ৫ম সংখ্যা । 
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শারীর বিন্যা | A 


[ শারীর পরিচয় ] 


৮ র্‌ 
(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ দেন সরস্বতী এম-এ, এল,এম,এস) 








শারীর ও মানস উভয়বিধ রোগ প্রধানতঃ | চিকিৎসা করিতে হইলে শরীরের গঠন ও 
শরীরকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন বা প্রকাশিত ৷ আভান্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সমস্ত সুক্ষ তত্ব, 
হয় এবং উভয়বিধ রোগে শরীরই চিকিৎসার অবগত হওয়া আবশ্যক । ঘড়ির সমস্ত ক্ঙ্ম 
প্রধান ক্ষেত্র। সুতরাং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা | অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে যেমন তাঁহার 
করিতে হইলে শরীরের উপাদান, গঠন | যেখানে যে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা! সহজেই 


প্রণালী, শরীরস্থ বিবিধ যন্ত্রের আকুতি-প্রক্কৃতি 
এবং ক্রিরাদির বিষয় সমাক্রূপে অবগত হওয়া 
কর্তবা। একটি ঘড়ি মেরামত করিতে হইলে 
যেমন ঘড়ি কি উপায়ে চলে, উহাতে কিরূপ 
কতগুলি চাকা আছে, কোন্‌ চাকা! কাহার 
সহিত সংলগ্ন, কোন্‌ চাকা কিরূপে কোন্‌ 
দিকে কাৰ্য্য করে, কি কারণে ঘড়ি দ্রুতভাবে 
বা! মন্দভাবে চলে__ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্্ম বিষয়ে 
জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ - শরীরের 


বুঝা যায় এবং বুঝিয়া আবশ্যক মত মেরামত 
| করিতে পারা যায়, সেইরূপ শরীরের সমস্ত 
আত্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে 
অসুস্থ শরীরে কোথায় কি বিকৃতি. ঘটিয়াছে 
তাহা বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে পারা যায় । 
প্রাণিমাত্রেরই প্রাণ শরীরকে আশ্রয় 
করিয়া অবস্থিতি করে। শরীর ও শারীরিক 
বন্দির সহিত প্রাণের আধার আধেয় 
সম্বন্ধ । উহাদের উৎকর্ষ, স্বাভাবিক ক্রিয়া 





7 cree EEE 
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১৯৪ রং আয়ুর্ধেদ__মাঘ, ১৩২৬  [ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। 
4:০7) 
এবং অপকর্ষ বু! ক্রিয়াবৈষম্য যথাক্রমে দীর্ঘ | অধিকারী । অতএব আমরা বাহজ্ঞান' আশ্রয় 
আয়ু, মধ্যম আয়ু ‘এবং অল্প আয়ুর কারণ | করিয়াই শারীর তত্ত্বের বর্ণনা কবিব। 
হইয়া থাকে। চরক্ু'়ংহিতায় কথিত হই- | কিরূপে মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া শারীর 
[য্লাছেঃ_ *শরীরবিচয় অর্থাৎ শরীর" সন্বন্ধীয়'|-তক্ফেে জীন লাভ করিতে হয, সে সম্বন্ধে 
বিজ্ঞান শরীরের 'হিতের ভক্ত চিকিৎসকের | সুশ্রুতসংহিতায় নিয়লিখিত উপদেশ আছেঃ 
| অবগত হুয়া কর্তব্য_ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের ণর্বাঙ্গসম্পন্ন অর্থাৎ যাহা! অঙ্গহীন নহে, 
কারণ;শরীর-তব্বে জ্ঞান জন্মিলে | যাহা বিষের দ্বারা মৃত নহে, যাহা দীর্ঘকাল 
{ শরীরের কিসে ছিত হয়ে বিষয়ে জান জন্ম ব্যাধি পীড়িত নহে, এবং যাহার একশত বৎসর 
| এই জন্য পণ্ডিতগণ শারীর-বিজ্ঞানের প্রশংসা | বয়স (অর্থাৎ বিশেষ বার্ধক্য) হয় নাই, এইরূপ 
_করির! থাকেন” । * সুতরাং স্বাস্থযরক্ষ। এবং | মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া অস্ত্র ও পুরীয নিফাশিত 
দীর্ঘায়ু লাভের উপায় জানিতে হইলে শারীর- | করিয়া ফেলিবে। পরে উঁহা মুগ, তৃণ, বন্ধল, 
তত্ব শিক্ষা করা অতীব আবশ্যক । কুশ বা শণের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পঞ্জরের . 
শারীরতনস্ব বিষয়ক জ্ঞান দুই প্রকার--যথা, | (বড় খাচার) মধ্যে রাখিয়া অপ্রকাধ্য স্থানে 
বাঁহ্য উপায়লন্ধ জান ও আভ্যন্তর উপায়লব্ধ | জ্োতোহীন নদীর জলে পচাইবে। সাত দিন 
জ্ঞান। তন্মধ্যে পঞ্চৈন্দ্রিয় বিশেষতঃ চক্ষু দ্বার। | পরে উত্তমরূপে পচিলে সেই দেহ উদ্ধত করিয়া 
। (কোন কোন স্তলে অন্তুবিক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে) | বেণার মূল, চুল, বাশ বা গাছের ছালের কুঁচি 
ই জীবিত এবং মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া যে জ্ঞান | প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্ার। ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে 
লাভ করা যায়, তাহাকে বাহ উপায়লন্ধ জ্ঞান | এবং চর্ম্মাদি সমস্ত বাহবা আভ্যন্তর অঙ্গ- 
ঝবাহ জ্ঞানবলে। আর দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন | প্রত্যঙ্গ সমূহ চক্ষু দ্বারা উত্তমরূপে দেখিবে” । + 
মহুধিগণ স্থূল ইন্জিয়ের সাহাযা ব্যতীত জ্ঞান | শরীরের ছয়টি অঙ্গ প্রধান বলিয়া শরীর- 
চক্ষুর ছার! যে শারীর তত্ব বিষয়ক ু্ধানুসথক্ | কে ফড়ঙ্গ বলা যায়। ছয়টা অঙ্গ বযেথা,_দুই 
জ্ঞান লাভ করেন, তাহাকে আত্যন্তর উপায়- | বাহু, দুই সক্থি (ছু'থানি পা ), মধ্যশরীর এবং 
: লব্ধ জ্ঞান বা আভ্যন্তর জ্ঞান বলে। কেবল [মস্তক । দুইবাহু এবং দুই সকৃথিকেআয়ুর্কেদে 
. যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণই আভ্যন্তর জ্ঞান লাভের | চারিটী শাখা বলা হয়। 





৮১. ৬ 


০১ TT পাকশী 


%. 'শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিধাতে ভিষগবিদোয়ম্‌। -জ্ঞাতে হি শরীরতত্বে শরীরোপকারকেধু 
1০৭ ধন ৷ তম্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসস্তি কুশলাঃ।' চরক শারীরস্থান ৬ অধ্যায়। 

-. "তন্মাৎ সমন্তগাত্রমবিষোপহতমদদীর্ধবাধিপীড়িতমবর্ধশতিকং নিঃস্থষটান্্রপুরীষং পুরুষমহরভ্তা!মাপ, 

গায়াং Gage পঞ্জরস্থংমুগ্রবন্ধলকুশশণাদীন।মন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সমাকপ্রকৃথিত- 

is ত্য দেহং সপ্তরাত্রাদূশীরবালবেণুবক্ষলকুচ্চাঁনামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরব ঘর্ষয়ংস্তগাদীন সব্বানের বাহ্যা, 

iE সপ লক্ষয়েচ্চক্ষুষেতি । সুশ্ৰুত শারীর স্থান ৬ অধ্যায়। বলা বাহুল্য এই. প্রণালী বর্ত- 

আন সময়ের উপযোগী নহে। ইদানীং পচনক্রিয়ানিবারক উষধাদ্ি সংযোগে মৃত শরীর সুরক্ষিত করিয়! 

কর! হয়। সত্য বটে শরীরেব সুন্দর সুন্দর অনেক অংশ দেহ পচাইয়। দেখিলে মহজে দেখা ১৮৭ 

উন নম স্তন বন ব্যবচ্ছেদ করিয়াও সে সকল দেখা যায় ॥ 


02454171582 AE 
৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ] 


হুইটা বাহুদ্বারা গ্রহণধারণাদি কার্য এবং 
ছুইটি কৃথি দ্বারা গমন ও শরীরের ধারণ কার্য 
সম্পন্ন হয়। মধ্যশরীরে _-রক্তসঞ্চালন, স্বাস 
গ্রহণ, অন্পপরিপাক, মলমুত্র বিসর্জন প্রভৃতি 
কার্য্যকর আশয় বা যন্ত্র সমূহ অবস্থিতি করে । 
বৃক্ষের কাও যেমন মূল ও শাখা সমূহের আশ্রয় 
স্বরূপ, মধ্যশরীরও সেইরূপ চারিটি শাখা ও 
মন্তকের আশ্রয় স্বরূপ । মস্তকে শ্বাস গ্রহণের 
* দ্বার নাসা, মুখ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ অবস্থিতি 
করে। সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টাবহ নাড়ী সকলের 
মূল এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তি ও 
মন্তকের মধ্যেই,অরস্থিত। জ্ঞানের অধিষ্ঠান 


‘ভূমি মন্তিষ্ধ মন্তকের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া । 


উহা উত্তমাঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে। 
ষড়ঙ্গ শরীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে বীজরূপে 
প্রদত্ত হইল। পার ইহাই বিস্তুতভাবে 
লিখিত হইবে। 
 শারীরতত্ব শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে 
শান্ত্রকারগণ * যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা 
উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ 
“যে চিকিৎসক সর্বদা সর্বপ্রকারে সমগ্র 
শরীরের তন্কুসমূহ অবগত আছেন,তিনিই সমগ্র 
আয়ুর্কেদ বুঝিতে সক্ষম (চরক) 
পশান্ত্লিখিত শারীরতত্ব পাঠ করিয়া এবং 
স্বচক্ষে সমগ্র শরীরতত্ব দর্শন করিয়া শারীর- 
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ৰিদ্ধায় বযুৎপন্ন 'হইবে। প্রত্যক্ষ কষ দর্শন এবং 
শান্বজ্ঞান ছারা মল ছু চিকিৎসা 
কার্ধ্যে প্রঠৃত্ত হওয়া উচিত। চক্কুঃ ছারা 


প্রত্যক্ষ দেখা এবং শাক্িগীঠ দ্বারা অবগত 
হওয়া--এই উভয়ের সমন্বয় ঘটিলেই যথাৰ্থ ৷ 
জ্ঞান জন্মে।” ( সুশ্ত ) টু 
শারীর পরিভাষা । t sl 
শারীরতন্ব শিক্ষ। করিতে হইলে শরথনেই: 
শারীর পরিভাষা অর্থাৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 
অংশের এবং শরীরের উপাদান সমূহের শাস্ত্রীয় 
নাম অবগত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পূৰ্ববত 
্রান্তসংস্কার থাকায় নানারূপ গোলযোগ হইতে 
পারে। সেইজন্য প্রথমেই শীমাগরিজা 
লিখিত হইতেছে । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে থে এ 
অঙ্গ ছয়টা। এক্ষণে উহাদের অবয়ব সমূহের 
বর্ণনা করা যাইতেছে । বাহুর সহিত মধ্য 
শরীরের সন্ধির নিষ্নভাগকে কক্ষ (বগল) 
এবং উদ্ধভাগকে অংস বা ভুজশিরঃ বলে। 
অংস হইতে কনুই পর্য্যন্ত স্থানকে প্রগণ্ড 
(উপরের হাত) বলে। বাহুর মধ্যসন্ধিকে 
কফোণি বলে। কফোণির পক্চাদ্ভাগ : 
চলিত কথায় কনুই নামে প্রসিদ্ধ। কফোণি 
হইতে মণিবন্ধ বা কর-সন্ধি পর্য্যন্ত 'স্থানকে 


++ 
করলি 


* "শরীরং সর্বধগ! সর্ববং সর্ববথা বেদ যো ভিষক। & 
আয়ুবের'দংস কারস্বোন বেদলো'ক সুখপ্রদম ॥” 


চরক, শারীরস্থান, ৬ অধ্যায়। 


“শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ ষ্টার স্যান্বিশারদঃ । 


দৃষ্টশ্র ত্যভ্যাং সন্দেহমবাপোহাচিরেত ক্রিয়াঃ ॥ 
গ্রতাক্ষতে। ছি যদ্ৃষ্টং শাস্তৃষ্টধ যস্তুরেৎ। 


সমাসতশ্তদুততয়ং ভুয়ে| জ্ঞান বিবর্ধনন ॥ 


সুশ্রত, শরীরস্থান ৬ অধ্যায় চির. 





পু ০ পুলা 2 ্রকষো্ 
ও করের সনধ্নকে মণিবন্ষ-বলে। মণি 
হইতে করাঙ্গুণি৫.মমূহের অগ্রভাগ পরাস্ত 


অংশ কর বা পাণি নামে খ্যাত। করের, 


রেখাষ্কিত ভাগকে করতল এবং বিপরীত 
} তাগকোকরপৃষ্ঠ বলে। অসুষ্ঠ, তচ্্নী, 
মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠ 
: পাঁচটা অঙ্গুলির এই পাচটা নাম। সকৃথির 
অর্থাৎ সমস্ত পা’খানির সহিত মধ্যশরীরের যে 
স্থলে সংযোগ হইয়াছে উহার সন্মুখের অংশকে 
_ বঙ্ক্ষণ (কুঁচকি) এবং পশ্চাদ্ভাগকে নিতম্ব 
(ৰা স্ফিক্‌ (পাছা) বলে। বজ্ষণ হইতে 
জা পর্যন্ত স্থানকে উরু বলে। উরু ও 
জজ্ঘার (নীচের পায়ের) মধ্যস্থ সন্ধিকে 
জানু (হাটু) ৰলে। জানু হইতে পদের 
সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে জঙ্ঘা (নীচের পা) বলে। 
জজ্ঘার নিয়ভাগে ছইদিকের দুইটা অস্থিময় 
উন্নত প্রদেশকে -গুল্ফ* (পায়ের গাট ) 
রলে। ,গুল্ফ এবং পদের সন্ধিস্থানকে 


প্রাদসন্ধি বা গুল্ফসদ্ধি বলে। ইহার 
নিয়ভাগকে পদ বা পাদ বলা যায়। পদের 
'অগ্রভাগকে প্রপদ্দ এবং পশ্চাদ্ভাগকে 
. পাঞ্ধি (গোড়ালি ) বলে। পদের রেখাঙ্কিত 
“ভাগকে পাদতল বা পদতল এবং তাহার 
" বিপরীত ভাগকে পাদপৃষ্ঠ বলা যায়। 

(ললাট, দুইটা জ, ছুই শঙ্খ (রগ), ছুই 


গও (গাল), উদ্ধ হমুমণ্ডল (উপরের ৷ 


NG 


চোয়াল), জয় হছমগুল ন). 
ওষ্ঠ, অধর, চিবুক. ( থুখনি ). তালু ( মুখের 


অভ্যন্তর : ভাগের .উদ্ধাংশ ), : উপদিহ্বা 
( আলছিব ), অধিজিহৰা (গলার ভিতরে 
আলজিবের দুইপার্শ্বের দুইটা গ্রন্থি  টন্সিল 
-71:9880 ) ও কগ--এইগুলি মস্তক ও 
গ্রীবার প্রদিদ্ধ উপাঙ্গ । চক্ষুঃ কর্ণাদির বিষয় 
পৃথক্‌ ভাবে বলা যাইবে। 

স্তনদ্বয়, বক্ষঃ, পার্শ্বদ্বয়, পৃ, উদর, নাভি * 
বস্তিদেশ, কটি (কোমর), ও. ত্রিক_এই 
কয়টা মধ্যশরীরের উপাঙ্গ। দুই সকৃথি এবং মধ্য- 
শরীরের সন্ধিস্থলকে ভ্রিক- (মাজা) বলেন 
নাভির অধোভাগকে বন্তিদেশ বলে। 

ত্বক, কলা, পেশী, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, 
রদায়নী, নাড়ী, রসরক্তাদি ধাতু শরীরের 
উপাদান স্বরূপ। শ্বাসগ্রহণ, অব্লপরিপাক 
প্রভৃতি কাধানিব্বাহক অনেক গুলি যন্ত্র বা 
আশয় শরীরের মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞানে 
ন্দরিয় পাচটা, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটা এবং শরীরের 
ছিদ্র বা দ্বার নয়টা । প্রত্যেকের বিষয় পৃথক 
ভাবে লিখিত হইতেছে। 

ত্বকৃ_বা চৰ্ম্ম (5৪৮৷--দ্বিন্‌ ) ইহা 
সর্বদেহের আবরণ স্বরূপ, স্পর্শেন্দরিয়ের 
অধিষ্ঠানভূমি এবং স্বেদবহ স্রোত: সকল ও 
নরোম রোমকূপ সমূহের আশ্রয় স্থান। স্থূল 
দৃষ্টিতে ইহা বহিস্বক্‌ ও অন্তত্থক্‌ ভেদে ছুই 
ভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে বহিস্বক্‌ পাতলা ও 
কুষ্ণ গৌর প্রভৃতি শারীরিক বর্ণের আধার 





স্বরূপ। এই ত্বক্‌ অগ্নির সংস্পর্শে ফোস্কা রূপে 
পরিণত হয়। অন্তস্তথক্‌ স্থল, শরীরের রক্ষা- 
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* অনেকে গুলফ অর্থে গোড়ালি ধু বিয়া থাকেন, 
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, কিন্তু তাহা ভ্ৰমাত্মক। 
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ারীর বি 


নর্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


কারক এবং শরীরলিপ্ত জেহাদিক আকর্ষন, 
কারক। ইহাই স্পশভ্ঞানের এবং 'স্বেদবহ। 
োতঃ সমূহের আশ্রয়, স্থান । 

.. ্ুক্মাদর্শী শান্ৰকারগণ--দুগ্ধের উপর যেমন 





স্তরে স্তরে সব পড়ে, ত্বকেরও সেইরূপ ছয়টা - 


বা সাতটা স্তর নির্দেশ করিয়াছেন *। তন্মধ্যে 
প্রথম ত্বকের নাম অবভাসিনী, ইহাই পূর্বোক্ত 
বাহ স্বকৃ। অপর পীচটী বা ছয়টা ত্বক 
অন্তস্থকের অন্তভূক্ত। 

কলা-(মেশ্বেন্‌ (Membrane) কলা 
সকল সাধারণতঃ সুস্ম রেশনী-বন্তের ন্যায়, কিন্ত 
প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ হইয়| থাকে। 
ইহারা মাংস, অস্থি ও আশয় সমুহের ভিতর 
দিক্‌ ও বহির্দিক আবৃত করিয়া অবস্থিতি 
করে। স্থান ও কাধ্য ভেদে কলা সকল 
ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলার 
দৃষ্টান্ত যথ1_মাংসের উপরের আবরণ বিল্লী 
(ফে'সো) অথবা মাছের পটকা বা! পটুপটার 
উপাদান। উপযুক্ত স্থানে নানাবিধ কলার 
বিষয় বলা যাইবে । 

পেশী(0109০1০_মস্ল্‌)--পেশী সকল 
মাংসময়,ঞলপ্রায়শঃ স্থল রজ্ছুর স্তার, কদাচিৎ 
মোটা চাদরের স্তায় আকৃতি বিশিষ্ট । চলিত 
কথায় যাহাকে মাংস বল! হয়, তাহা পেশী 
বা পেশীর উপাদান মাত্র। পেশী সকল ছুই 
প্রকার, যথা__ইচ্ছাধীন ও স্বতন্ ইচ্ছাধীন 
পেশাগুলি আমাদের ইচ্ছা অন্তুসারে চালিত 
হইয়া থাকে । কিন্ত স্বতন্ত্র পেশীগুলির চালনা 
করিতে আমাদের ইচ্ছ' আবশ্যক হয় না 
উহারা শ্বভাবতঃই ০21 হইয়া থাকে । 



















পেশী সকলের বিষয় পরে 
করা যাইবে। & কক 
কণ্ডরা=( Tories Sa: ৫ 
সকলের রজ্ছুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট শুভ: মূ 
এবং দৃঢ় প্রাস্ততাগকে কগুরা বলা যায়। 
ইহারা স্নায়ু দ্বারা নির্শ্মিত এবং সি. 
সহনে সমর্থ । ১ 
স্নায়ু (Ligaments and Tendon 
_লিগামেণ্ট এবং 'টেগন্‌ )- শ্বেতবৰ্ণ, অন, 
দৃঢ় এবং শণগুচ্ছ সদৃশ । জাযু শব্দ আয়ুৰ্বেদে 
প্রধানতঃ ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। খর 
(১) স্নায়ু অর্থাৎ স্সাযুরজ্জু বা কণ্ডরা।। '( 
বায়ু অর্থাৎ সুক্ষ স্নায়ু বা স্নায়ু-স্থত্র । ''বহুস্থত্ৰ 
সংযোগে প্রস্তুত রজ্জু এবং সুস্ম সূত্রের যেরূপ 
প্রভেদ, এই দুই অর্থের প্রভেদও সেইরূপ" রর 
স্থূল স্নায়ু প্রধানতঃ অস্থি সমূহের পরল্পর ও. 
অস্থির সহিত পেশীর বন্ধন কাধ্য করিয়া থাকে 
এবং কুন্ম স্নায়ু কলা সমূহে, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ: ৷ 
বক্ষঃস্থলের চওড়া পেশী সকলের শেষভাগে 
এবং আমাশয়, পক্কাশয় ও কোন কোন ৷ 
প্রদেশে খাকিয়|. উহাদের দৃঢ়তা সম্পাদন 
করে। 71118 
সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে : ২ ২318... 
“স্নায়ু চার প্রকার, যথা,প্রতানবর্তী (শাখা- fl 
প্রশাখা-বিশিষ্ট ), বৃত্ত বা রজ্জ,র ন্যায়, পৃথু বা 
চওড়া এবং ছিদ্রযুক্ত। প্রতানবতী স্নায়ু 
চারিটা শাখায় ও সন্ধিসমূহে £আছে। কঙা-. 
গুলি বৃত্তন্গায়ু। আমাশয় ও পক্কাশয়ের 
শেষে এবং বস্তিতে ছিদ্রযুক্ত সায় আছে। ৷ 
পাৰ্শ্ব, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও মন্তকে পৃথু বা চওড়া 


| 


“ci 





* চরকের মতে ত্বক ছয়টা এবং স্ুঙ্রতের মতে সাতটী ৷ 


1 ইংরাজি (518৩) ‘সিনিউ' শব্দ স্রাযু শব্দ 


বর্তমান সময়ে বঙ্গভাযায় 'নার্ভ" বা নাড়ী অর্থের স্নাযু শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমান্তরক। 1 
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হইতেই উৎপন্ন । অর্থও অনেকটা একই a 
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সপ নৌকার কাষ্ঠ ফলক সকল 
| যেরূপ বহুবন্ধনযুক্ত ও গ্রথিত হইয়া জলে বহু 
জার বহন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ মনুষ্য- 


(৮ 


শরীক ফতগুলি সন্ধি আছে, তাহারা বহ স্নায়ু 


হারা বন্ধ বলিয়া মনুয্যদেহ ভারসহ হইয়া 


.. ধমনী-_ (১০১) আর্টারি)-_সর্বদেহ 
 স্যাপ্ত,বিপ্তদ্ধ রক্তবাহিনী প্রণালী বা স্রোতঃ 
সকলকে ধমনী বলে। হৃদযন্ত্রালিত বিশুদ্ধ 
রক্ত প্রথমে মূল ধমনী, পরে তাহার সুকান্ত 
সুস্থ শাখা প্রশাথা সমূহের ভিতর দিয়া সর্ব 
শরীরে প্রবাহিত হয়। ধমনী সকল বিশুদ্ধ 
ক্লক্ত বহন করে বটে, কিন্তু ফুলফসগামিনী 
রমনী ছইভাগে বিভক্ত হুইয়া হৃদযন্ত্ৰ হইতে 
“ফুসফুসে দুষিত রক্ত বহন করিয়া লইয়া যায়। 

‘পির! ( ৮০।_-ভেন )_ সর্বদেহব্যাপী 
দূষিত রক্ত বহনকারী স্রোতঃ সকলকে সিরা 
প্ললে। ইহারা অতি সঙ্গম আকারে দেহের 
সর্বত্র অবস্থিত" করে এবং ক্রমশঃ পরস্পরে 
মিলিত হইয়া স্ল সিরাসমূহে পরিণত হয়। 
'সর্বদেহের দুষিত রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে 
লইয়া যাওয়াই ইহাদের কাধ্য। সিরা সকল 
দুষিত রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু চারিটা সিরা 





০১৪৫ 
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| কুসফুসবর হইতে বিদ্ধ রক্ত বহন করিয়া 


‘হৃদয়ে লইয়া যায় 
রসীয়নী (09১৭০ শিক্ষাটিক)-_ 
লদীকা নামক পাতলা ও স্বচ্ছ রসবাহিনী 


প্রণালীকে রসায়নী বহ্যে ; রলায়নী প্রণালী 


সকল সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত আছে। কক্ষ, 
বক্ষণ ও গলদেশ প্রভৃতি স্থানে রসায়নী প্রণালী 
গুলির মধ্যে মধ্যে কুচ বা নিমফলের স্তায় 
রসগ্রন্থদমূহে অবস্থিত । & 
নাড়ী-(২০৮+০__না)-_নাড়ী সকল 
কোমল সুন্ম,পীতাভ এবং রন্ধ হীন তাঁরের মত। 
স্থান ও প্রয়োজন ভেদে উহার! কোথাও ক্ষ 
সূত্রের স্যায়, কোথায় বা কুত্রগুচ্ছের স্থায় 
আকারে অবস্থিত। মন্তিষ্ধ (77818) ) এবং 
সুযুয়া কাণ্ড নামক স্কুল নাড়ীগুচ্ছ ( Spinal 
০০1৭ ) অন্যান্য অধিকাংশ নাড়ীর মূল। কাৰ্য্য 


| ভেদ্বে নাড়ী সকল ছুই ভাগে বিভক্ত। 


কতকগুলি নাড়ী চেষ্টা শক্তি বহন করে 
এবং কতকগুলি নাড়ী ইন্দ্রিয় সকলের বোধ 
বা সংজ্ঞা বহন করে। টেলিগ্রাফের প্রধান কেন্দ্র 
হইতে টেলিগ্রাফের তার সকল যেমন চতুদ্দিকে 
বিস্তৃত থাকে, মস্তি ও নুযুয়া নাড়ী হইতে 
নাড়ী সকলও সেইরূপ শরীরের সব্ধত্র বিস্তৃত 





* নযুশ্চতুবিধ! বিদ্যাত্তাপ্ত সবব। নিবোধ মে। 
y প্রতানবতো] বৃত্ত শ্চ পৃথ্যাশ্চ শুবিরাস্তিখ। ॥ 
ক প্রতানবত)৷ঃ শাখাহু মব্বসন্ধিযু চাপাথ । 
বৃত্তান্ত কওরাঃ সববা বিজ্ঞেয়া: কুশলৈরিহ ॥ 
আমপন্কাশয়ান্তেবু খ্ডো চ শুবিরাঃ খলু। 
পার্শ্বোরসি তথ। পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্তথ ॥ 


a নৌধথ৷ ফলকান্তীর্ণ। বন্ধনৈবহুভিযু'তা। 
ভারক্ষম! ভবেদম্পূ নৃযুক্তা হুদমাহিতা। 
এরমেব শরীরেহশ্মিন্‌ যাবস্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃত1। 


্গাযুতির্বহতি্্বদ্ধত্তেন ভারসহা নরাঃ ৷” চর 
সুঞ্রুত, শারীরস্থান, * অধ্যায়। 
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যক্ষ স ৰায় 
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রথ বর, ৫ম সংখ্যা] 





আছে। টেলিগ্রাফের কেন্ুস্থল হইতে, তার'| কথিত হইয়াছে যে, দেহীদিগের শরীরস্থ শুদ্ধ 
দ্বার! যেমন অন্যান্য স্থানে আদেশ পাঠান যায়, | রস রঞ্জকপিত্তকর্তৃক রঞ্জিত হয়| রক্ত সংজা 


মস্তিষ্ক ও স্থযুয়া নাড়ী হইতেওঁ সেইরূপ শরীরের 
ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে কাৰ্য্য করিবার আদেশ 
পাঠান হয়। আবার অন্তান্ত স্থান হইতে | 
টেলিগ্রীক্ষের কেন্দ্র স্থলে যেমন সংবাদ দেওয়া 
যায়, সেইরূপ হইন্দরিয়গ্রাহ বিষয়ের সহিত 
ইন্জিয়ের সংযোগ ঘটিলে সে সংবাদ নাড়ী 
পথেই মস্তিষ্কে প্রেরিতা'হয় এবং তাহার ফলে 
ইন্দ্রিয়ের বোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং চেষ্টাবহা 
(Motor ) ও সংজ্ঞা বহা (9909০75 ) ভেদে 
নাড়ী সকল দু ই প্রকার যথাস্থানে নাড়ী 
সকলের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলা যাইবে। 

আোতঃ_ শরীরে যে সমস্ত নল বা পথ 
আছে, সেই সকলের সাধারণ নাম শ্রোতঃ। 
চরকে কথিত হইয়াছে,_সোতঃ সকল পরিণত 
ধাতু সমূহ বহনকারী পথ। ইহা দিগ দর্শন 
মাত্র। কারণ অন্ন, মূত্র, মল, ঘর্ম্ম প্রভৃতি যে 
সকল প্রণালীর ভিতর দিয়া বাহিত হয়, তাহা- 
দিগকেও জোতঃ বলা যায়। 

ধাতু-রষ, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, 





মজ্জা! ও শুক্র এই সাতটাকে ধাতু বলে £_ 
(১) রদ-__সর্ঝপ্রকার ভুক্ত দ্রব্য পরি 
পাক প্রাপ্চ হইয়া যে সৌম্য অর্থাৎ শৈত্যগুণ- 
যুক্ত জলীয় সার। পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
রম বলা যায়; “রস” ধাতুর অর্থ-গতি। 
শরীরের সর্বত্র অহরহঃ গমন করে বলিয়া 


নাম হইয়াছে ।: আযুর্কেদ মতে রস-_যক্ৎ ও. ! টা 
ল্লীহায় গমন করিয়া রঞ্জক পিত্ত 'দ্বারা রঞ্জিত 


হইলে রক্ত নামে অতিহিত হয়। সুশ্রতে 
77720 


টড 


প্রাপ্ত হয়।* 


যচ 


০ 


২৯২) রক্ত--09০০1- বড)__ সকল ্ 







ধাতুর পোষক বলিয়া রক্ত জীবন রক্ষার প্রর্থীন 


উপায় স্বরূপ। রক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীরের 


5] 


তন্তান্ত ধাতুও ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইতে থাকে । 


লপীকা__ (1978 তি্ক )-- 
রক্তের পাতলা স্বচ্ছ জলীয়াংশ লগীকা নামে 
খ্যাত। ইহা রসায়নী-প্রণালী সমূহের মধ্যে 
সঞ্চরণ করিয়া থাকে । লসীকা রক্ত বা. রসের . 


অন্তভূক্ত বলিয়া পৃথক ধাতুরূপে উহার গণনা! 


করা হয় না। L 

(৩) মাংস-_-( Muscnlar tissue. ). 
পেশী সমূহের উপাদান স্বরূপ (কোমল: রক্তবর্ণ: 
এবং তন্তুময় || 

(৪) মেদ__( ৭) ঘতের স্যায়' ঘন 
শরীরের ন্নেহময় ধাতু। ইহা প্রধানতঃ' 
উদরের মধ্যস্থ ঝিললী বিশেষের এবং ত্বকের, 
নিয়ে অবস্থিতি করে। মাংসের স্েহভাগকে' 
বসা বলে। ইহা মেদের ন্যায় উপাদান 


বিশিষ্ট এবং মেদের অস্তভূক্ত বলিয়া গণ্য কর! 


যাইতে পারে । 


[ (৫) অস্থি_(19০7-_বোন)-_ শরীরের 

“রম” | অবলঙবন স্থুরূপ দৃঢ় কঠিন ধাতু, চলিত কথার: 

| হাড়। : 
এ 


(৬) মজ্জা- (13০7৪ marrow—বোন 
ম্যারো) অস্থির মধ্যস্থিত ধাতুকে মজ্জা বলে। 








* রঞ্জিতান্তেজস! তাপঃ শরীরস্থেন দেহিনামূ.। 
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্গেন রক্তসিতাভিধীয়তে ॥ 


সুশ্ৰুত, সুত্ৰস্থান, ১৪ অধ্যায় । : 


থাকে। গর্ভোৎপাদক পুরুষের দেহেই 
শক আছে। কিন্তু সুশ্ৰুত স্ত্রীশুক্রেরও 
শর স্বীকার করিয়াছেন। 
"বজ: রস হইতে স্ত্রীলোকের রজঃ বা 
চি ব উৎপন্ন হুইয়া থাকে । ইহার মধে 
Hs {কের গর্ভোংপাদক ধাতু বীঙ্জাণু বর্তমান। 
গারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সে রজঃপ্রবৃত্তি 
|. এবং পঞ্চাশ বৎসরে রজো নিবৃত্তি হইয়া থাকে । 
চি রজঃ উদ্ধগামী হইয়া স্তন্যরূপে 
পরিণত হয়). রজঃ ও স্তন্তরস রক্ত ধাতুর 
আক 
[= আশয়_ +শরীরে তিনটা গুহা বা গর 
আছে এরং এই তিনটা গুহার মধ্যে শরীরের 
_ র্িরিধআশয়,বা যন্ত্র অবস্থিত । তিনটা গুহা, 
৷ ষথা--শিরে। গুহা, উরোগুহা এবং উদর গুহা। 
২. প্রত্যেক গুহা অবস্থিত আশয় সকলের বিষয় 
[4 পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে। 
শিরোগুহা__এই গুহার মধ্যে মস্তিষ্ক, 
টি অনুমতি. এবং স্থযুন্ধ। কাণ্ডের শীর্ষদেশ 
: বসি । 
এ  উরোগুহা_এইলহাগ ফসফাঁসি নামক 
শ্বাস গ্রহণ যন্ত্র এবং রক্ত Es যন্ত্র 
! SIF) 
হৃদয় অবস্থিত। 
ও  উদরগুহা_এই গুহার মধ্যে আমাশয়, 


৮8545 ১ 
০ & [| 


E 


(৭) শুক্_স্ষটিকের তাজ শুর: 


৭ মধুর, এবং মধুর ক্ঠায় গন্ধবিশিষ্ 
EL. ইহার মধ্যে গর্ভোৎপাদক জীবাণু 











বন্তি, লাকি গর্চা ৫০ দুইটা, বাজ 
কোথ আঁছে। & ৪ 

আমাশয় ( 3/9000-ম্যক, iy 
আমাশয়ের আকার 3 দৃতির (ভিত্তির, বা 
মশকের) স্তায়। ইহা সমস্ত, ভুক্ত দ্রব্যের 
আধার । 

পক্কাশয়- { Inthetind ক্ষুদ্রান্তর ও 
বৃহদন্ত্রকে মোটের উপর প্রক্কাশর় বলে । আমা- 
শয়ে আম বা কাচা অঙ্নাদি থাকে, তথায় উহার 


অল্প পাক হইলেও প্রধানতঃ অন্ত্র মধ্যে আসিয়াই 


পাক বা পরিণতি সম্পূর্ণ হয়।  এইজন্ত . 
আমাশয় ও. অন্তাশয়. এই দুইটা সংজ্ঞা 
হইয়াছে। 

গ্রহণী-_( 1১০:০3858 IU 
আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্তী দ্বাদশ অঙ্গুলি 
পরিমিত স্থানকে গ্রহণী বলে। গ্রহণী শব্দ 
অনেকস্থলে আমাশয় ও পক্কাশয়ের ভিতরের 
আবরণ ঝিল্লী বা কলা অর্থে: ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

যকুৎ--( Liver লিভার )--উদরের 
উপরি ভাগের দক্ষিণদিকে পঞ্জরের মধ যক্বৎ 
অবস্থিত। ইহা পাচক ও রঞ্জক পিত্তের 
উৎপত্তি স্থান। পিত্তকোষ ( Ga৷!-Blad- 
৭৪৮__গলব্লাডার) নামক একটি থলী যকৃতে 
সংলগ্ন আছো # 
প্লীহা-_(১০/-_স্পীন)-_রঞ্নক পিত্তের 
অন্যতম উৎপত্তি স্থান । ল্লীহা! উদরের উপরি 
ভাগে বামদিকে পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত । 


অগ্র্যাশয়-_( Pancreas প্যাংক্রিয়াস)*__- 
আমাশয়ের পশ্চান্তাগে অগ্ল্াশয় অবস্থিত । সৰ্ব, 





8 মা জ্ঞাটা প্রবন্ধ লেখক /কৃত । অনেকে হহাকে 'ক্লে।ম" বলেন, কিন্তু সে বত সৃতি, 


| 
ক RE 24 i 


Et 







শর, গ্ৰহণী, ০ বৃকদয়.. 


চা 


টি ১3৮2 ১ কলহ লা অন ot 2d SHAS. 













জর, হম সংখ্যা]... শিশু-পালন। 





অন্ধ পরিপাকে সমর্থ পন জা ই কেছ জা মঠ সুক্ম নল. দ্বারা মুত্র. 
হইতেই পরিক্রত হয়। হার দক্ষিণপ্রান্ত | হইতে বস্তিতে নীত হয়: উহাদিগ! 
বিস্তৃত এবং বামপ্রাস্ত ক্ৰমে পির । গবীনী বা মূত্ৰম্বোতঃ (ঘু৮০০৭২ 

বৃক-__( Kidney—কিডনি )- কটদেশে ॥/বলে। এ 
মেরুদণ্ডের ছুই পার্শে র বীজের স্তায় | গর্ভাশয়_( U৮e৮॥5--ইউটরম 


বাশ 


হইতে মুত্র নিষ্কাশন করে। | কৱ কলসের তার বাতি বিশিষ্ট গর্ত 
বস্তি_( 0৮19৬ ক্যাডার )_ইহা গর্ভের বৃদ্ধির সহিত গর্ভাশয়ও বন্ধিত হইয়া 
নাভির অধোভাগে রি অবস্থিত এবং বৃদ্ধ থাকে। এবং প্রসবাস্তে গং আর 








দ্বারা উৎপন্ন মৃত্রের আধার স্বরূপ। পেন; যায়। রি | 
শি. ধু Eh 

১ ০৮ ক ১ | 

i ls 

শিশুপালন। ্‌ 

(এ | 

খাদ্য । 

(পূর্বপ্রকাশিত অংশের পর) | 


(শ্ৰীমতী কুমুদিনী বস্ত বি-এ, সরস্বতী) 


খাপ্বের কার্য্য কি তাহা পূর্বে বল! হই- (১) মাংসের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট খাদ্য৷ ৷ 
রাছে।. এখন কোন্‌ প্রকার খাদ্যে আমাদের | (flesh lke s৷৪৭৷০০৪) ইহা হইতে আমা: 
দেহের বৃদ্ধি তয়, গঠন হয় এবং রক্ষা হয় তাহা | দের দেহ যন্ত্র নির্মিত হয়। 
: সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে । (পর tus 
দুই প্রকার গুণ বিশিষ্ট খাদ্য আমাদের | ৪॥৮৪৭৷০০) ইহা আমাদের জীবন, রক্ষা: 
দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় । এক প্রকার | করে। LL 
খাদ্যে আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ, গঠন | (১ )'্ীংস বর্ধক খাদ্য কি? বৈজ্ঞানিক). 
এবং বৃদ্ধি হয়। আর এক প্রকার খাদ্যে | পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে. এই প্রকার. 
. আমাদের জীবনী শক্তি - জন্মে । সুতরাং | খাদ্যে চারিটি জিনিস আছে। তাহাদের. 
: আমাদের খাদাকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা | নাম যবক্ষার বাষ্প (5107949), অঙ্গারামনজান 
যাইতে পারে | - যথা.ঃ-_ (০০৮০ হাইড্রোজেন এবং দান ৷ সাপ 



















(কোন খাদ্যে ববক্ষারজান বাঙ্জা। (nitrogen) 
॥ এই -যবক্ষার জান অস্তিত্বই 
ন্যায় খাদ্যের বিশেষত্ব । এই কাঁরণে 


{genious £004) বলে । এই খাদ্য খাইলে 
. দেহে মাংস হয়। প্রধানতঃ পণ্ড মাংসে এই 
 বক্ষারজান আছে। এতদ্বাতীত দুগ্ধ, ডিম, 
৷ সকল রূকল শন্ত (০১০), ডাল, সীম বা মটর 
জাতীয় শস্তে {peas and beans) এবং টাটকা 
.. সজিতে কিয়ৎ পরিমাণে এই nitrogen 
ঢু আছে। যবক্ষার বাঙ্প (01670299) মাংসের 
ks অধ্যে যেমন, শাক সজিতেও তেমনি বিদ্যমান 
.'আছে। তবে মাংসের মধ্যে ইহা অবিকৃত ভাবে 
পাওয়া যায়। ' 3 
| (২) তাপ উৎপাদক খাদো অঙ্গারায়াজান 
(8৮১০০) হাইড্রোজেন এবং অশ্লজান বাষ্প 
{ (০x৪০) আছে। এই খাদ্যংছুই প্রকারের । 
(ক ) শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (৪12/01)05) এবং 
K : () মেদময় (1&5) খাদ্য এই শ্রেণীর অস্ত- 
ভৃক্ধি। - “যে সকল খাদ্যে শ্বেতসার এবং চিনি 
আছে, সে সকল খাদাই প্রথম শ্রেণীর (ক) 
Es ছক । ইহাকে 
| বলে। যে সকল খাদ্যে মাখন, চর্বি ক্রিম 
এ তৈল আছে সে সমুদয়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর 
E (খথ-) অন্তৰ্গত. ইহাকে hydrocgrbons 
বলে শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা মেদময় 
পে পরি. 
মাণে বিদ্যমান আছে। এই কারণে মেদময় 
. খাদ্য শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা অধিক 
.প্ররিমাণে তাপ উৎপাদন করে এবং জীবনী 
শক্তি প্রদান করে। 
খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য । আমাদের 


“carbohydrates 
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৷) এই শ্রেণীর খান্য ব্যতীত অস্ত | দেহরক্ষার জন্য খনিজ পদার্থ: বিশিষ্ট খাদ্যের 


Et খাদ্যকে যবক্ষার বাষ্পাত্মক খাদ্য (॥৮০- ' 


চর সদ ie 
+ ক্র ১4 


কলস 


চৰ ৫ম সংখ্যা । ঠ 






প্রয়োজন। জল এবং কয়েক প্রকার লবণ 
এই শ্রেনীর ০ যেমন সাধারণ লবণ, 
| phosphate of lime, এবং আরো! কয়েক 
প্রকার লবণ ॥৮" জীবন্ত দৈহিক স্তরের 
(tissues) গঠন কাৰ্য্য ক্ষমতা লাভের 
জন্ত জল এবং লবণের গ্রয়োজন হয়। পরি- 
পাক ক্রিয়ার জন্তু যে চারিটি রসের আবশ্যক 
হয় তাহার কার্য চালাইবার জন্য, রক্ত 
সঞ্চালনের জন্য এবং দেহের. প্রত্যেক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ সরম এবং ভিজা রাখিবার জন্য জলের 
আবশ্তক। রক্তে, মাংসপেশীতে এবং দেহের 
সমুদয় নরম স্থানে লবণের প্রয়োজন হয়। 
কিন্তু লবণ হাড় এবং দাতের জন্যই অধিক 
পরিমাণে কাজে লাগে । যে দাতে যত বেশী 
(lime sult) চুণের ভাগ থাকিবে, সে দাত 
তত দৃঢ় হইরে। তাহা হইলে ইহা হইতে 
দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেহের গঠন, বৃদ্ধি, 
কাৰ্য্য ক্ষমতা, এবং জীবনীশক্তির্‌জন্ত নিয়লিখিত 
চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্তক। যথা 

(১) যবক্ষার বাম্পাত্মক খাদ্য /(nitr০- 
genous substances) । মাংসের গুণ বিশিষ্ট 
খাদ্য। এই খাদ্য দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় 
পূরণের জন্ঠ প্রয়োজন হয়। 

(২) শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starchy 
5008080098)- তাপ উৎপাদক ১খাদ্য। ইহা 
দেহে তাপ এবং জীবনী শক্তি (vital force) 
জন্মায়। 

(৩) মেদময় খাদ্য। ইহাও তাপ উৎ- 
পাদক কিন্তু শ্বেতসার খাদ্য অপেক্ষা ইহা 
অধিক পরিমাণে তাপ এবু জীবন শক্তি উৎপন্ন 
করে। 

(৪) খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য 


ik 
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শিশু-পালন। 





(mineral substances), জল এবং লবণ-দেহ 
গঠন এবং কার্য করিবার ক্ষমতা সঞ্চার সরে 

সবল. কাৰ্য্যক্ষম, সুস্থ জীবন ধারণের জন্ত 
আমাদের এই চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্তক | 
শিশুর খাদ্যও এই চারি_প্রকাঁর গুণ বিশিষ্ট 
হওয়া প্রয়োজন। মাতৃদুগ্ধে শিশুর দেহ 
গঠনোপযোগী এই চারিটি জিনিস উপযুক্ত পরি- 
মাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পশুর ছুগ্ধে 
এই চারিটি জিনিস কম বেশী পরিমাণে আছে। 
এই কারণে-সৈ. সকল দুগ্ধ কিছু পরিবর্তন 
করিয়া শিশুকে দিতে হয়। যেমন গাভীর 
প্ধে যবক্ষার বাম্পাত্মক (9107049)) পদার্থ 
বা ছানা মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
আছে এবং শর্করার অংশ কম আছে। এই 
কারণে গাভীর দুপ্ধে জল কিংবা বালি মিশা- 
ইয়া এবং একটু চিনি দিয়া শিশুকে দিলে 
কতকটা মাতৃছগ্ধের ন্যায় হয়। 

আমাদের আহার্ধ্য দ্রব্য ছুই প্রকারের । 

(>) উদ্ভিজ্জ। চাল, ডাল, ময়দা, শাক, 
সজী তরি তরকারি প্রভৃতি ( vegetable 
£0০৭)" উদ্ভিজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকারের 
শহ্য (০০79915 ) গম, ওট, বাপি, রাই, 
চাল, ভুট্টা (খ) নানাপ্রকারের ডাল (গ ) 
টাটকা সঙ্জি, আলু, কপি প্রভৃতি (ঘ) 
নানাপ্রকার ফল। 

(২) প্রাণীজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকার 
পণ্ড মাংস যেমন গরু, ভেড়া, পাঁটা ইত্যাদি 
(খ) poultry & game যেমন মুরগি, 
হাস, টার্কি, খরগোস ইত্যাদি (গ) নানা- 
প্রকার মাছ (ঘ )9১9]] 85) যেমন কীকড়া, 
oysters, shrimps | (উ) দুধ, পনির, 
মাখন এবং ক্রিম (চ) ডিম । 


. উপরে খাদ্যের যে চারিটি উপাদানের জান থাকিলে তাহার শিশু হু, সবল, | 


তাহাতে শ্বেতসার পদার্থ একেবারেই নাই, 
এই জন্য শুধু ডিম খাইয়া মান্গুষ জীবন 
ধারণ করিতে,পারে না। ইহার সহিত অন্ত - 
খাদ্যের ও প্রয়োজন ,হয়। এই. কারণে ছুই । 
তিন প্রকারের খাদ্য মিলাইয়া যাহাতে ' 
আমাদের খাদ্যের মধ্যে উপরোক্ত চারিটি পদার্থ _ 
উপযুক্ত ভাবে থাকে মেইরূপ খাদ্য গ্রহণ 
করা কর্তব্য । তাহা হইলেই আমরা লীবন | 
ধারণ করিতে পারি। | 

সাধারণতঃ আমরা প্রতাহ যাহা RL 
করি তাহাতে উপরোক্ত চারিটি পদার্থই: 
সঙ্নিবিষ্ট হইয়া আছে। আমরা অজ্ঞাত: ! 
সারেই খাদ্যের গুণাগুণ না জানিয়াই 
শরীর ধারণোপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করি। 
তবে এসম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমাদের খাদ্য . 
দ্রব্যের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারি 
এবং অনর্থক কতকগুলি মসলাযুক্ত গরম ও... 
ছম্পাচ্য খাদ্য না খাইয়া পুষ্টিকর খাদ্যের 
ব্যবস্থা করিতে পারি। রা 

শিশুদিগের জন্যও তাহাদের দেহ গঠনোঁপ- 
যোগী উপযুক্ত পৃষ্টিকরখাদ্যের ব্যবস্থা করিতে 
পারি। তাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক বৃদ্ধির - 
সময় তদুপযুক্ত খাদ্য বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া 


সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর এবং পূর্ণধাদ্য হর 





জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানের সহিত প্রদান করিতে 
পারি। শিশুর খাদ দ্ধ মাতার পরিস্ষ'ট | 


4 
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7 “জীবন ধারণ করিয়া এবং টব 
তাহাকে এবং মানব 







দায়ীত্ব ৷ 
কত বেশী তাহা বলিয়া শেঁষ করা বায় 
আ। ুতরাং মাতৃজাতিকে জ্ঞানালোকের 
মধ্যে বঞ্ধিত করিতে প্রত্যেক দেশ হিতৈষী 
| নারী। শিশুর শারীরিক, মানসিক, আখ্যা 
কমিক উৎকর্ষ লাভের ভার প্রত্যেক মাতার 
সে ন্যস্ত রহিয়াছে। মাতাকে পরিপূর্ণ 

জ্ঞানের সহিত এই গুরুভাঁর সম্পাদন করিতে 
নব অজ্ঞানতার সহিত, -গতান্ুগতিকের 
“ন্যায় শিশু পালন করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। 
এখন আমরা বীর, ধর্মপ্রাণ, বুদ্ধিমান মহৎ- 
স্বায়শালী সন্তান আকাঙ্খা করিতেছি। সমগ্র 
সভা জগতের সহিত সংগ্রামে তীহাদিগকেই 
প্ৰদেশ রক্ষা করিতে হইবে। মূর্খ মাতার সন্তান 
দ্বারা এই মহৎ কার্ধ্য কথনো সাধিত হইবে 
না। + 
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দুগ্ধ । 


: ুপ্ধই অধিকাংশ প্রাণীর শৈশবের একমাত্র 
L আহার । 'দুগ্ধ পান করিয়াই অধিকাংশ প্রাণীর 
বন রক্ষা হয়। একট সুস্থ শিশু কেবল ছু 
[পান করিয়াই যদি বদ্ধিত হয় তবে তাহার এক 
সর বদের সময়ের ওজন তাহার জমান 

. জনের তিন গুণ বেশী হইবে। 'ছুগ্ধে শিশুর 
_ পে গঠনে সনু উপাদান বিদ্যমান আঁছে। 
ইহাতে দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয়৷ নিবারণ হয়। 
ছে তাপ উৎপন্ন হয় এবং জীবনী: শক্তি 


রলপেচ্ছ 
পু 






খা (Complete F০০৭) বলা যায়, কারণ 
এ “গুণ ইহাতে বিদ্যমান আছে। 









চাক Yb HAIG বাল্পাত্মক্ক (ritrogen- 


০0৭) পদাৰ্থ ছানা বা ০৪৪61) আছে। (২) মেদময় 


ও দেশকে পদার্থ (68)-ক্রিম আছে (৩) শর্করা এবং (৪) 


লবণ:ও জল আছে'| সুতরাং দেখা যাইতেছে 


| যেআমাদের খাদ্যে যে চারিটি উপাদান 


থাকলে তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা, হয় তাহার 
সকলি দুঞ্ধের মধ্যে আছে। 

ছানা )। ছুগ্ধে যে যবক্ষার 
বাম্পাত্মক পদার্থ (nitrogenous matter) 
আছে তাহাকে ছুদ্ধের ০989)) বা প্রোটীড ৰা 
ছানা বলে। ইহা মাংসের ্তায় গুণ বিশিষ্ট 
(flesh like substance) পদার্থ! ছুগ্ধের 
ছানাই দুগ্ধের ষবক্ষার বাস্পাত্মক পদার্থ। 
পাকস্থলীতে পাচক রস প্রথমে দুগ্ধকে ছানায় 
পরিণত করে. তারপর এঁ ছানাকে জীর্ণ 
করে। 


(casein) | 


জীর্ণ করা ছানা শিশুর দেহের বুদ্ধি সাধন 
করে এবং ক্ষয় নিবারণ করে। 

ক্রিম । দুদ্ধের ক্রিমই ছুগ্ধের মেদময় পদার্থ 
বা ম&৮। মেদের গোলকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা 


| গুলি ছুগ্ধে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া ছুদ্ধের রঙ 


সাদা । অন্ধবীক্ষণের নীচে এক ফোটা দুধ 
রাখিলে এই গোলক দেখা যায়। তাহাদের ওজন 
দুগ্ধ অপেক্ষা হালকা, এই কারণে তাহার! 
উপরে ভাসিয়া উঠে। ইহাই দুগ্ধের ক্রিম। 
ঘোল করিবার যন্ত্রে দুধ মন্থন করিলে সমস্ত 
ক্রিম একত্র হইয়া মাখন হয়। 

ছগ্ধের শর্করা । ছ্ধকে ছানা করিয়া 
ছানা তুলিয়া লইলে যে জলটা পড়িয়া থাকে 
তাহাতে এই চিনির অস্তিত্ব বেশ স্পষ্ট বুঝা 
যায়। 0809 ৪07র মত এই চিনি অত 
মিষ্ট নয়। এই চিনি শ্বেতসার পদার্থ - বিশিষ্ট 
খাদোর অস্তভূক্ত হইলেও ইহার প্রকৃতি তাহা 
অপেক্ষা ভিন্ন। এই চিনি জীর্ণ করা শ্বেত. 


০৬০৭ সাদ চস ০ 


শিশু-পালন 1৭ 


* ৪র্থ বর্ষ, টি 


সার পদার্থ সুতরাং ইহা আর পরিপাক করি- 
বার প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধের চিনি শ্বেত- 
সার পদার্থের অন্তর্গত হইলেও এই কারণে 
শিশুকে ইহা আর পরিপাক করিতে হয় 
না। ইহা পূৰ্ব হইতেই পরিপাক করা থাকে। 
শিশুর তখন শ্বেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার 
শক্তি জন্মে না বলিয়া ভগবান মাতৃছুগ্ধে শ্বেত 
সার পদার্থকে পূর্ব হইতেই পরিপাক করিয়া 
চিনিরূপে রাখিয়াছেন। অথচ ছুপ্ধে চিনি না 
থাকিলে শিশুর দেহে তাপ উৎপন্ন হইত না। 
ছুদ্ধের ক্রিম এবং চিনি অঙ্গার বাম্পাত্বক 
পদার্থ (০৪7১০০৪০০০৪) | ইহারা দেহে তাপ 
এবং শক্তি উৎপন্ন করে। 

লবণ। ছুগ্ধে যে লবণ আছে তাহা শিশুর 
দেহের দৈহিক স্যত্রগুলি গঠন 
করে। হাড় এবং দাতের জন্য যে 1১১০১ 
phate of limeর প্রয়োজন দুগ্ধে তাহা লবণ 
রূপে আছে। 

জল। দুঞ্ধে যে জল আছে তাহ! শিশুর 
দেহের পক্ষে যথেষ্ট । বয়স্কদের যতটা জলের 
প্রয়োজন, ছু্ধের অন্ঠান্ত উপাদান অপেক্ষা 
ছুদ্ধে জল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। 
বয়স্ক লোকদিগের আকারের তুলনায় তাহাদের 
যতটা জলের আবশ্যক শিশুর তদপেক্ষা অধিক 
জলের প্রয়োজন। 

মাতৃ দুগ্ধই শিশুর একমাত্র স্বাভাবিক 
আহার। তাহা না পাওয়া গেলে অন্ত 
প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সেই 
দুধ যতটা মাতৃ দুগ্ধের সমগুণ করা যায় 
ততই শিশুর দেহরক্ষার পক্ষে উপযোগী হয়। 
ছুগ্ধের মধ্যে যে সকল উপাদান আছে তন্মধ্যে 
ছুগ্ধের ছানাই পরিপাক করা কষ্ট । অনান্য 
_ উপাদান অতি সহজে পরিপাক হয়। এই 


(tissues) 








ty 


কারণে অন্ত প্রাণীর ছুগ্ধের ছানার রি 
যাহাতে মাতৃদুঞ্ধের ছানার সমান হয় নে ৰ 
করিতে হইবে।* যেমন গাভীর দুঞ্ধে 
দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক ছান! আছে বলিয়া 
ছুগ্ধে জল কিংবা বালি এবং একটু চিনি ys 
মিশাইলে তাহা কতকটা মাতৃছ্্ধের তুল্য হয়। 
শিশুর জন্মের প্রথম কয়েকমাস যতটা দুধ 
তাহার তিন গুণ জল কিংবা বালির জল : 
মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। প্রথম «মাজে : 
এইরূপ জল-ও চিনি মিশান দুগ্ধ সমস্ত দিনে 
দশ ছটাক যেন শিশুকে পান করান হয়। 
ক্রমে ক্রমে জলের পরিমাণ কমাইয়া এবং 
দুধের পরিমাণ বাড়াইয়া ছয় মাস বয়সের সময় 
প্রতিদিন ৩০ ছটাক দুধ শিশুকে দিবে। এ 
সময় দুধ ও জল সমান ভাগে মিশাইতে হইবে 
ছয়মাস বয়স হইতে শিশুর শ্বেতসার পদার্থ 
পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে? সুতরাং 
এই সময় হইতে সামান্য পরিমাণে কোন 
শ্বেতসার পদার্থ দুধের সহিত অথবা পৃথকভাব 
দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় হইতে শ্বেত- 
সার পরিপাক করিবার শক্তি জন্মিলেও 
তাহা অত্যান্ত দুৰ্ব্বল থাকে। ছুই বৎসরের পূর্ব্বে 
এ শক্তি ভাল করিয়া জন্মে না। শিশুকে : 
এক বৎসর পর্য্যন্ত জল মিশান দুধ দেওয়া 
আবশ্তক। তাহার পর জলের পরিমাণ ক্রমে 
কমাইয়া আনিয়৷ দুই বৎসর বয়সের সময় 
খাটি দুধ দেওয়া যাইতে পারে। 

শিশুকে যে খাদ্যই দেওয়া যাক না কেন, 
তাহার দেহ গঠন ও রক্ষার জন্য টাটকা 
দুগ্ধ ব্যতীত উপযোগী খাদ্ধ আর নাই। শিশুর 
্বাস্থা কেবল উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত- 
রূপে থাওয়ানের উপর নিষ্ভর করে। পুষ্টিকর 
খাদ্য ও অনিষ্কমিতি ভাবে খাওয়াইলে শির. 








| 5২ হল 

| স্বাস্থাহানি হয়। শিশুর দেহ অতি দ্রতভাবে 
₹ বৃদ্ধিত হয় এবং রও বেশী হর সুতরাং 
_ তাহার দেহরক্ষার জন্য অধিক পরিমার্ যব 


* আারবামপীয়ক খাদ্য ( nitrogenous 199) : 


॥ প্রয়োজন। 
শিশুর দুইবার আহারের সময়ের মাঝ 
খানে কোন খাদ্য দিবেনা। রাত্রে শুইবার 
পূর্বের আহার যেন লঘু হয়। শিশুকে কোন 
উত্তেজক দ্রব্য কখনো খাইতে দিবেনা, 
ইহাতে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। 

: শিশুকে বয়স্কদের অপেক্ষা অধিক মিষ্ট দ্রব্য 
থাইতে দিবে। 

+ মাতৃ দুগ্ধের অভাব হইলে সাধারণত 
গাভীর দুগ্ধই শিশুকে দেওয়া হয়। সহরের 
বাহিরের গাভী সকল উন্মুক্ত প্রান্তরে চরিয়া 
॥ বেড়ায় এবং সতেজ শ্যামল তৃণ খাইয়া থাকে। 
এই কারণে পল্লীগ্রামের গাভীর দুগ্ধ খাইতে 
"সুমিষ্ট সুস্বাদ এবং অধিক পুষ্টিকর। পল্লী- 
গ্রামের গাভীর দুগ্ধের গুণ ক্ষারজ alkaline. 
মাতৃদুগ্ধ ও ক্ষারজ। কিন্তু সহরের গাভী 
সকল গোয়ালে বহু গাভীর সহিত একত্রে 
. বাঁধা থাকে এবং চরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া ঘাস 
খাইতে পার না বলিয়া তাহাদের দুগ্ধে অশ্ন 
আছে। এই কারণে সহরের গাভীর দুগ্ধ 
শিশুর পক্ষে তেমন উপযোগী হয় না। দুধে 

/ অন্ন আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে 
হইলে একটুকরা নীল রঙের litmus paper 

{ “দুধে সুজাইয়া দেখিতে হয়। যদি দুধ অয্ন 
সংযুক্ত হয় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ লাল রঙে 
পরিবর্তিত হইবে। একটু চুণের জল কিংবা 
একটু Bi-carbonate of ৪০৫৪ দুধে 
মিশাইলে তাহার অস্নত্ব দূর হুইৰে। এই 


চুণের জল মিশান দুধে ওঁ লাল রঙের 


খা নি jr) 
,.. আম়ুর্ধেদ__মাঘ, ১৩২৬ । 
“litmus paper ডুবাইলে দেখা যাইবে যে 





[ ৪র্থ বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


ইহার রঙ তখনি পুনরায় নীল হইয়াছে। দুধ 
বশ ভাল করিয়া কটাইয়া লইলে সকল 
রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া! বায়। টাইফয়েড, 
কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু যদি দুধে 
প্রবেশ করিয়া ধাকে তবে তাহা ফুটাইয়া 
লইলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। দুধ ফুটাইয়! 
অল্প ঠাণ্ডা করিয়া বেশ পরিদ্ধার একটা 
কাচের, পোর্সিলেন কিংবা মাটার পাত্রে 


কাচের রিকাবি দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। শিশুর ' 


দুগ্ধ কখনো কোন ধাতুর পাত্রে অধিকক্ষণ 
রাখিবেন! তাহা হইলে দুধের গুণ নষ্ট হয়। 


শিশুর আহার । 


মাতৃদৃপ্ধের অভাব হইলে, মাতার কোন 
পীড়া হইলে কিংবা শিশু মাত দুগ্ধ ছাড়িলে 
অন্য প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সাধারণত 
গাভীর দুগ্ধই এ সব ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট এবং 
তাহাই শিশুকে খাওয়ান হয়। 

(১) মাতার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি 
কিংবা অন্ত কোন সাময়িক কারণ এবং 
ছুগ্ধের অল্পতাবশতঃ অথবা দুগ্ধ একেবারেই না 
থাকিলে শিশুকে জন্মের প্রথমদিন হইতেই 
অন্ত প্রাণীর দুগ্ধে পালন করিতে হয়। 

(২) মাতার শারীরিক দৌর্ধল্য কিংবা 
অন্য কোন কারণবশতঃ কোন কোন শিশুকে 
অকালেই মাতৃদুগ্ধ ছাড়ীইতে হয়। 

(৩) অধিকাংশ শিশু ঠিক সময়েই অর্থাৎ 
দশমাস বয়সে মাতার দুধ ছাড়ে। এই তিন 
শ্রেণীর শিশুর জন্যই গাভীর ছুগ্ধের প্রয়োজন 
হ্য়। 


ক 


বর্তমান সময়ে বাজারে বিলাতি কিম 
দুগ্ধ নানাপ্রকারের পাওয়া হয়। এই সকল. 


৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] 


শিশু-পালন। ".. 


“আজ সহ 
গা. ছা 





দুগ্ধের মধ্যে Mellin’s food, 0০ এবং 
Allenbury’s milk food শিশুর পক্ষে 
উপযোগী । এই সকল খাদ্যে শিশুর পক্ষে, 


. অনিষ্টকারী শ্বেতসার পদার্থ ($৪৮০১) নাই। 


Horlick’s malted milk শিশুর,৮৷১০ মাস 
বয়স হইলে দেওয়া যাইতে পারে। এই 
সকল প্রকার কৃত্রিম দুধই ২১ বারের বেশী 
স্বস্থ শিশুকে খাওয়ান যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে 
রুগ্ন মাতার রুগ্ন শিশুকে এই সব কৃত্রিম ছুধেই 
বদ্ধিত করিতে ছয়। alleuburys milk 
19০৫ তিন প্রকারের. আছে । প্রথম ছুইপ্রকার 
দুধ শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যান্ত দিবার নিয়ন 
তারপর ৩নং দুধ দিতে হয়। তিন নম্বরের 
দুধে 'স্বেতসার পদার্থ আছে বলিয়া ইহ! ছয় 
মাসের পূর্বে শিশুকে খাওয়াইলে অনিষ্ট হয়। 
প্রথম হইতেই শিশুকে চামচে বা বিন্থুকে 
করিয়া দুধ দেওয়া সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম। 
এইরূপে দুধ খাওয়াইলে শিশুর কোন অনিষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুধ খাওয়া 
হইলে বাটি ও চামচ মাজিয়া ফেলিলেই হইল। 
কিন্তু অনেক সময় বোতলে করিয়৷ দুধ দিতে 
হয়। পূৰ্ব্বে লম্বা নল সংযুক্ত বোতলে 
দুধ খাওয়ান হইত। ওঁ নলের ভিতর ভাল 
করিয়৷ পরিষ্কার করা যাইত না বলিয়া এরূপ 
বোতলে দুধ খাওয়ান ভয়ানক অনিষ্টকর ছিল 
এবং তাহাতে কত শিশুর মৃত্যু দটিয়াছে। 
বর্তমান কালে mellins bottle allenbury 


feeding bottle এবং glascobottle 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত । এই সব বোতলের 
দুই মুখই খোল|। বড় মুখে দুধ 


খাইবার জন্য একটি ছোট “টট' আছে 
এবং ছোট মুখে একটি ‘ভালভ’ আছে। 
ক খাইবার সমর বাতাস চলাচলের জন 


দিক বন্ধ সেরূপ বোতলে শিশুকে দুধ 





 পশ্চান্দিকের ভালভএ একটি ক্ষুদ্র ছি আছে। 


যে বোতলের কেবল একর্বিক খোলা, অন্ত. 


ইলে শিশুর পেটে বায়ু জন্মিতে পারে 
পেট বাথ হইবার সম্ভাবনা । "৪ বর 
এই বোতলও তাহার “টিট' ও 'ভালভ! 
সর্বদ খুব পরিস্কার করিয়া রাখা কর্তব্য: 
নতুবা শিশুর গুরুতর পীড়া যেমন পেটের 
অসুখ, কলেরা, টাইফয়েড, অগ্নিমান্দ্য, 
অজীর্ণ প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা । বাজার. 
হইতে বোতল টিট ভালভ কিনিয়া একটি 
পরিস্কার পাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া 
একটু bi-carbonate of soda দিগ পুর্ণ 
করিয়া তাহাতে এ বোতল, টিট, ভালভ. 
রাখিয়া দিবে; তারপর 'ী পাত্র আগুনে 
চড়াইয়া দিবে। ফুটায়া উঠিলে নামাইয়! 
রাখিবে। পাত্রের জল ঠাণ্ড হইয়া গেলে. 
তবে জল হইতে বোতল, টিট এবং ভালভ 
উঠাইয়া রাখিবে। বাজার হইতে বোতল 
কিনিবার পর তাহ এইরূপে সিদ্ধ না 
করিয়া কখনো! শিশুকে তাহাতে দুধ খাইতে. 
দিবে না, ইহাতে নানারূপ অস্থথে আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবনা আছে। শিশুর ছুধ পান 
হইলে অবশিষ্ট দুধ থাকিলে তাহা ফেলিয়া 
দিবে কিংবা গৃহের আর কেহ তাহা ব্যবহার 
করিতে চাহিলে তাহাকে দিবে কিন্তু তা! 
কখনো শিশুর দ্বিতীয়বার আহারের জন্ত 
রাখিয়া দিবেনা। শিশুর ছুধ শেষ . 
হইলে গরম জলে সোডা দিয়া তদ্বারা টিট, 
ভালভ এবং বোতল পরিস্কার করিবে। বোতল 
ধুইবার ত্রাস দিয়া বোতলের ভিতর খুব ভান 
করিয়া ধুইবে। যেন কোন কোণে ny 
কণা কি কোন ময়ল! না থাকে। el | 


Et 


Fa 
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রি 
জন্ম হয় বেশী। 


ও ভালভ খুইবার ছোট ব্রাস দিয়া উহাদের 
ভিতর বাহির বেশ করিয়া ঘপিয়া ধুইবে। 
তারপর বোতলটি এক পরিস্কার পাত্রে ঠাণ্ডা 


. : জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া দিবে এবং 


টিট ও তালভ একটি কাচের বাটিতে ঢাকা 
দিয়া রাখিয়া দিবে। প্রতিবার দুধ পানের 
পরই এইরূপে বোতল টিট ভালভ সোডা 


-. মিশ্ৰিত গরম জলে পরিফ্ার করিয়া ধুইবে 


তারপর" ঠাওা জলে ধুইবে। মনে রাখা 
উচিত যে পরিচ্ছুন্নতাই শিশুর জীবন। শিশুর 
আহার, পরিচ্ছদ শয্যা, আহারের পাত্র 
প্রভৃতি পরিস্কার :রাখিলে শিশুকে অনেক 
রোগের হাতে হইতে রক্ষা করা যায়। 
অপরিচ্ছন্নতাই শিশুর পেটের অন্থখের কারণ। 
পরিচ্ছন্ন হইলে শিশুকে এই অস্গুথ হইতে 
বাচান যায়। যে সব স্থানে কলের জল 
নাই সেসব স্থারের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া 
শিশুকে দেওয়া উচিত। 

* প্রথম ছয় মাস শিশুকে ছুই ঘণ্টা পর পর 
খাইতে দিবে। 
১০টা পৰ্য্যন্ত এইরূপে ছুই ঘণ্টা পর পর খাইতে 
দিবে। কিন্তু রাত্রি ১*টা হইতে ভোর ৫টা 


পরাতে ৫টা হইতে রাত্রি | 


আয়ুব্বেদ_মাঘ, ৯৩২৬। [ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


পর্য্যন্ত শিশুর পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া 
কর্তবা, এই সময়ের মধ্যে শিশুকে কিছুই 
খাইতে দিবেনা । প্রথমতঃ শিশুকে এইরূপে 
অভ্যাস করান সম্ভবতঃ কষ্টকর হইতে পারে 
কিন্তু ক্রমে" শিশু এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে 
অভ্যস্থ ,হইবে। শিশুকে যত সদভ্যাসে 
অভ্যস্থ করান যায় ততই শিশুর এবং শিশুর 
মাতার পক্ষে দঙ্গল। প্রথম প্রথম শিশু 
রাত্রে কাদিলে তাহাকে ২৷১ চামচ জল দিয়া 
একটু চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইলেই শিশু 
ঘুমাইয়া পড়িবে । অনেকে মনে করেন যে 
সব শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের 
আহারের কোন নিয়ম রাখিবার প্রয়োজন 
নাই। যখন তখন খাওয়াইলেই চলিবে। 
বস্তুতঃ এরূপ সর্বদাই দেখা যায় যে শিশু 
কাদিলেই অমনি মাতা তাহাকে দুগ্ধ পান 
করাইতে আরম্ভ করেন। এরূপ করা শিশুর 
পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাতে শিশুর অনীর্ঘ, 
অগ্নিমান্দ', পেটের অন্থুথ হইতে পারে। 
ক্রমাগত থাইতে থাকিলে পাকস্থলী আহার 
| পরিপাক করিবার জন্য মোটেই সময় পায় না। 
৷ ইহাতে শিশুর পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে। 





বঙ্গে শিশু মৃত্যু 


২: 


বাঙ্গালা দেশে বালিকা অপেক্ষা বালকের 
১৯১৮ খুঃ অৰ্দে বাঙ্গালা 
দেশে মোট শিশু জক্মিয়াছিল ১৪,৮৯,১৩৫ । 
- ইহার মধ্যে বালকের সংখ্যা ৭৭,১৩,১৩ এবং 
শা সংখা /৭১৭/৮২২।, জন্মের মত 


বালকও কিন্তু মরিয়া থাকে বেশী। . ১৯১৮ 
খৃঃ অন্দে যত বালক জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে 
৯,৮১,৫৪৭ এবং যত বালিকা! জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল তাহার মধ্যে ১,৫৮,১০২টি এক 


বৎসর পুর্ণ হইতে না হইতেই সৃতুমুখে পতিত 


. ঢা ৯ তত চি Rr" 
বর্ষ সংখ্যা] বঙ্গেশিশুস্ত্যু। ২০৯ 

_ হইয়াছে। ১৯১৮ খুঃ অন্দে বালক ও বালিকা | বাকরগঞ্জ ১১৭৪২ 17" ৯৬ 
- উভয়ে মিলাইয়। এক বৎসরের কম বয়স্ক মোট | চট্টগ্রাম ৫৪৯৯ টা | 
শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ৩৩৯,৬৪৯। লোক সংখ্যা ৷ নোয়াখালি ৫১৩৯ কষ্ট চন 
গণনায় ও হিসাবে ১৯১৮ খৃঃ অন্দে বাঙ্গালা | ত্রিপুরা ৮৫৮০: ও ৬৯৯৯ 
দেশে যত শিশু জন্মিয়াছিল তাহার চান্সিজনের এক anes nel 
একজন করিয়া ১ বংসরের কম বরষেই মৃত্যু- ১৮১,৫৪৭ ১,৫৮,১ i 


মুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্‌ 
জেলার কত শিশু মার! গিয়াছে, আঁমরা নিয়ে 
তাঁহার তাঁলিক! প্রদর্শন করিতেছি £_- 


te 
৫৭ ৃ ৬) 
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জেল! বালক বালিকা 
বৰ্দ্ধমান ৭২৮৮ ৬৩৯২ 
বীরভূম: ৫২৫১ 88৯৩ ৷ 
বাকুড়া ৫২২৯ ৪৭৮৮ 
মেদিনীপুর ৯৪২৪ ৮৯৪০ 
হুগলী ৪০৭৯ ৩৪৪৭ 
হাওড়া ৩১৮৬ ২৬৮৭ 
২৪শপরগণ! ৬৬১৩ ৫৬০৩ 
কলিকাতা ২৮১২ ২২৮৪ 
নদীয়া ৭৩৮৪ ৭৩৪৭ 
মুশিদাবাদ, ৭৩৫৪ ৬৮৬২ 
যশোহর ৪৫২৪ ৪১১২ 
খুলন! ৬৪৯৪ ৫৬৪৪ 
রাজসাহী ৬৪৬৫ ৫৮১২ 
- দিনাজ্পুর ৮৩১২ ৬৮৮৭ 
জলপাইগুড়ি ৪২১৯ ৩৭১৯ 
দারজিলিং '' ১১৪৩ ৯২৭ 
রঙ্গপুর ১১১৯২ ৯৪৫৮ 
বগুড়া ৩৫৯৮ ২৯৯২ 
পাবনা ৪৬১৫ ৪০৩৭ 
মীলদহ রর ৩৬৬৯ ৩৪৮৩ 
ঢাক. ১২২৭৮ ১০৩০৬ 
" ময়মনসিংহ :. ১৭৭৩৩ ১৪৭১১ 
ফরিদপুর ৮৪৪৪1 ১৫২ 





এই মৃত্যু তালিকায় বুঝা যায়, পশ্চিম. 
বাঙ্গালাতেই এই মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়াছে । : 
বর্ধমান শতকরা ৩০,৭ বীরভূম ৩০:১, নদীর: 


| ২৯.৬ মুর্শিদাবাদে ২৮.৩ এবং কলিকাতায় 


১১] 


২৮*১টি করিয়া শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। | 
এখন এই শিশু মৃত্যু যে দেশে ভীবণ. ভাব ৷ 


| ধারণ করিয়াছে ইহার কারণ কি? যেসকল : 
| নিয়মে শিশুর জীবন রক্ষা করা উচিত 


এখনকার প্রস্ততিগণ সে 'সকল বিষয়ে 


| অনভিজ্ঞতা, থাকাই ইহার প্রধান কারণ। 
শিশুরক্ষা করিবার জন্তু প্রত্যেক প্রস্থতিরই' 


শিশুপালন করিবার প্রণালী সকল অবগত. 
থাকা কর্তব্য। অতীতযুগে আমাদের: 
দেশের মহিলারা সকলেই বিদুষী হইতেন: 


| না,__বিদৃষী হওয়া তো দূরের কথা, লেখাপড়া' 


শিক্ষাটাও সেকালে মহিলা সমাজে বড় একটা 
প্রচলিত ছিলনা, কিন্তু সেকালের বয়স্থা মহিল- - 


| গণ যে এক একজন পাকা! গৃহিণী হইতেন 


এবং তাহারই ফলে শিশুপালনে তাহার বিশেষ 


| জানসম্পন্না ছিলেন, সে কথা তো সর্ববাদী 


সম্মত। এখন শিশুর একটু সাঁমান্ত বাল্সা 
হইলেই চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ “করা হয়, 

কিন্তু তখনকার গৃহিণীগণ শিশুর সাধারণতঃ 
অসুখে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণের আবশ্যকতা _ 
মনেই করিতেন না। আনুষ্টয়ের বড়ী ছিল, 
তুলসীর রস ছিল: মধুরপুঞ্ছভন্ম ছিল, 
বিশুদ্ধ টাটকা মধু ছিল, সোহাগার খই ছিল, 
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পাত! ছিল)_-এই সকল দিয়াই | 
সেকালের গৃহিণীরা৷ আপন আপন পরিবারের 
I শিশু চিকিৎসার বাবস্থা করিতেন। কিন্তু তখন 
ছা নব ওকি ছিল না৷ 
| এখন ব্যয়বাহুলো দেশের অবস্থা শোচনীয় 
টু মে নখে সুলভ হইয়াছে, লোকের 
'.. অর্থ খরচ করিবার প্রবৃত্তিও বাড়িয়াছে. সেই 
সঙ্গে মে কালের শিক্ষা দীক্ষা দেশ হইতে লুপ্র 








হইয়াছে, শিক্ষার অভাবে সেকালের ঠানদিদির 
মত; গৃহিণী বাঙ্গালী সমাজে আর নাই, 
কাজেই শিশুর সামা বাল্সাতেও এখন 
চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ না করিলে উপায় 
 নাই। ফলে অনেক উন্নত অবস্থার পরিবারের 
| মধ্যে চিকিৎসা-বিভ্রাটেও অনেক শিশু অকালে 
. পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে। 
Ke তাঁহার পর যে সকল নিয়মে আমাদের 
দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমরা স্বাস্থ্যবান 
» হইতে পারি, দীর্ঘজীবি হইতে পারি--বাঙ্গালী 
| ্বী-পুরুষ- কাহারও সে চেষ্টা নাই। আমরা 
এখন বুঝিয়াছি বিলাসিত৷। অনেক দরিদ্র 
| বাঙ্গালী প্রাণপাত পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জন 
| কারে তাহাতে কুলাইতে পারেনা, কাজেই 
. স্বাস্্যরক্ষার উপযুক্ত আহাধ্য লাভও অনেকের 
টা ভাগ্যে জুটে না। ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীর 
ঢ. স্থাস্থোর এখন যথেষ্ট অপচয় ঘটিতেছে। কাজেই 
রি 88 পিতৃমাত্‌ গুক্রশোণিত হইতে স্বাস্থ্য 
_ বান ও দীৰ্ঘজীবী সন্তানলাভের কামনা 
' কেমন করিয়া কর! যাইতে পারে? শিশু 
. যুত্ার আধিক্য এজন্যও আমাদের দেশে 
! ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে। 
1. দেশে দুগ্ধ -দুর্ম্ম ল্য,_দুম্রাপ্য বলিলেও 
| চলিতে পারে। পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে ছৃগ্ 
.. আরও দুপ্াপ্য হইয়াছে। ফলে খাটি দ্ধের 





আযূর্বেদ__মাঘ, ১৩২৬। 







(৮৬ বসা. 


এখনকার দিনে পান করান. হয়, যকৃতের 
ক্রিয়ার, বিরতি সংঘটন তাহারই_ পরিণতি ॥. 
এই যকৃতের ক্রিয়ার বিরুতির জন্যই অনেক 
স্থলে শিশু মৃত্যু সংঘটিত, হয়। আমরা “হোম 
রুল’ ‘হোমরুল’ করিয়! ব্যস্ত, কিন্তু দেশে, 
গাভী পালনের ব্যবস্থা করিয়া খাঁটি দুগ্ধ 
সুলভে প্রাপ্থির কি উপায় করিতেছি? যে 
পর্য্যন্ত আমরা সে উপায় না করিব, সে পর্যন্ত - 
দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্য! হ্রাস পাইবেন 
ইহা সুনিশ্চিত । 

পূর্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম টি 
শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যে বৃদ্ধি' প্রাপ্ত হইয়াছে» 
ইহার আর একটি কারণ, পূর্ব বাঙ্গাল! অপেক্ষ! 
পশ্চিম বাঙ্গীলায় বিলাসিতার প্রসার বৃদ্ধি। 
পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজেও এই বিলা- 
সিতাট! অধিক মাত্রায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 
পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষগণ সভ্যতার খাতিরে 
“বাবু, সাজিয়াছেন, পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা! 
গণও সর্বপ্রকারে বিবিয়ানা'র পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়। মূর্তিমতী বিলাসিনী হুইয়াছেন। 
পশ্চিম বঙ্গের অনেক সংসারেই এখন পাঁচকে 
অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, দাসদাসীতে গৃহ- 
স্থালীর কর্ম্ম নকল নির্বাহ করে, আর মালক্ষমী- ' 
গণ আরামকেদারায় অবস্থিতি পূর্বক নাটক 
নবেল পাঠেই সম্যক প্রকারে মনোযোগ দিয়া 
থাকেন। ফলে পরিশ্রমের প্রথাটা পশ্চিম 
বাঙ্গালার মহিলা সমাজ হইতে অনেক স্থলে 
উঠিয়। গিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাদিগের 
অজীৰ্ণ, অগ্নপিত্ত ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের পীড়ার 
উৎপত্তির ইহাই কারণ। ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার 
মহিলাগণ সর্ক প্রকারে যতটা অস্বাস্থ্যবতী,_ 
পূর্ব বাঙ্গালার মহিলারা তৃত নহেন। পর্ব 


বৰৰ ৫ম না 


বাঙ্গালার পুরুষেরাও পশ্চিম বাঙ্গালা পুরুষ- | 
দিগের অপেক্ষা কর্ণঠ, কাজেই স্থাস্থাবান। ৷ 
পশ্চিম বাঙ্গালার পিতৃমাতৃ শুক্রশোণিতের ৷ 
ফল সম্ভ,ত শিশুগণের মৃত্যু এই জন্যই অধিক 
হইয়া থাকে I 
ইহার উপর কন্যার বিবাহে যৌতুক 
প্রদানে উৎপীড়ণের ব্যবস্থা পশ্চিম বাঙ্গালার 
সকল জাতির মধ্যেই যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ব 
বাঙ্গালায় এখনও সেরূপ বুদ্ধি পায় নাই। সেই 
পণ পীড়ণের ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসী 
দিগকে অনেক সময় সকল দিক চিন্তা করিবার 
অবসর না রাখিয়াই কন্যা সম্প্রদান করিতে 
হয়। পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য যতট! 
রাখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, অনেক সময় 
পশ্চিম বাঙ্গাপার কন্যার পিতা অবস্থার ব্যবস্থায় 
তাহা রক্ষা করিতে পারেন না, পাত্রের পিতার 
পক্ষেও পণ পাইলেই হইল, তিনিও অতটা 
বিচার করিতে চাহেন না; কাজেই পরিণয় 
ব্যাপারে বাঙ্গালার পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে অধি 
ংশ স্থলে উপযুক্ত মিলন অসম্ভব হইয়াপড়ে । 
এই বয়ঃবিচার রক্ষা না করিয়া স্ত্রী পুরুষের : 
মিলন করিয়া দেওয়ার জন্যও দেশে শিশু মৃত্যুর 


পরিমাণ আমরা বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছি। 


এ 


কোইরুক? 
২৯১ 


(ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার) 


কঃ--অরুক্‌ ? কে রোগ ভোগ করে না? 
3৬৯৮ 


১৫ ek 





হিন্দু সমাজে বাল্য ব্বাহ দিবার প্রথা, 
৷ বরাবরই আছে, "এখন কন্তাপণের জন্থ তাহা 
৷ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে) 
| যাহা হউক হিন্দু শান্ে বাল্যবিবাহ চ্রি 
প্রচলিত হইলেও পুর্বে যখন -তখন জী: 3 
পুরুষের মিলন কাল নির্দিষ্ট ছিল না। পুর. 
লক্ষ্মীগণ স্বামীর মুখ তো দিবাভাগে দেখিতেই : 
পাইতেন না, সকল নিশাও তাহাদের আরা”. 
| মের কাল হইত না। এক৷ কথায় তিথি: 
নক্ষত্র দেখিয়া, পর্কদিন বাছিয়া মেকালে স্ত্রী 
পুরুষের ১মিলনের ব্যবস্থা ছিল, এখন দে. 
| ব্যবস্থাও যে উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গাণার শিশু 
মৃত্যুর আধিক্যের ইহাও একটা কারণ ॥ 
৷ ফলে দেশের এই ভীষণ ছুদ্দিনে বাঙ্গালার 
ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল শিশু জীবন. 
রক্ষার জন্য দেশের সকল মনীষীগণেরই চিন্তা. 
করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশে | 
আবার পাকা গৃহিণী তৈয়ার করিবার ॥ 
| আবশ্যক । শিশু জীবন রক্ষা , করিবার 
জন দেশের পুরুষদিগেরও রুচি “পরিবর্তন 
যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতেও সন্দেহ | 
[নাই || ‘ ৰ 
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মনোমুগ্ধকর এবং হিতোপদেশ মুলক একটি 
গল্প আছে। সে গল্পটি এইরূপ যথা 
কোন এক : ‘নিৰ্জন ৰনবানী ঘৰি একদা 

7 বা 



















খাধির সন্মুথবর্তী স্থানে বমিয়া মধুরম্বরে 
গাহিণ_ 

রাহাত? 
স্বাভাবিক গান গাহিল, সে 
3 তাহা পাখী বুঝিল না। কিন্তু ৷ 
খবর কর্ণ উ সুপব্দে চকিত হইল। খমি | 
| /বুঝিলেন' যে, স্বভাবের অদ্ধপালিত বন: 
₹_ বিহঙ্গের এই “কোহকুক্‌” শব্দটির উত্তরে 
জাগতিক জীব সমূহের কি গুরুতর সম্বন্ধ 
৷ নিহিত আছে। খষি'বিহঙ্গের দিকে করুণ দৃষ্টি | 
1 নিক্ষেপ পূর্বক চিন্তা করিলেন--মরি ! মরি! 
কি সারগর্ভ সুন্দর প্রশ্ন! কোন মহাত্মা 
আজ জীবছঃখে দুঃখী হইয়া জগতের মঙ্গল 


ু নিধন করিতেছেন ? তা” ইনি বিনিই হউন | 
 ভীহার এই মহৎ পবিত্র প্রশ্নের সৃত্তর | 
J দেওয়া অবশ্য কৰ্তব্য ৷ থষি মহানন্দিত চিত্তে 
২ শর্ত করিলেন, 

ie জীর্ণে হিতভুক্‌ । 


শারীরিক ও মানসিক হিতকর আহার বিহা- : 
Re বরের দেব! করে--সেই নীরোগ দেহে দীর্ঘ | 
টু হয়।' বন বিহঙ্গ খবির সেকথা বুধিল ৷ 
না বা তাহাতে দৃক্পাতও করিল না; 
পু সে আপন স্বাভাবিক সুরে আবার গাহিল 
১২০ “কোহরুক্‌ ?” 

নেই স্বর শরবণে খষিপ্রবর বিস্মিত 
রি আবার চিন্তিত হইলেন এবং বুঝিলেন 


.. কানায় বিহঙ্গরূপে আসিয়া আমাকে এই ৷ 


অর্থাৎ__যে ব্যক্তি পূর্বাহার জীর্ণ হইলে 


ছিতক্কর আহাৰ্য পনি সাজার নালা 
তো এরাগঞ্জনক হইবে। স্কতরাং হিতকর 
দ্রব্য আহারে মাত্রাশী হওয়া আরশ্তক। 
তাই মহধি আবার উত্তর দিলেন 


জীর্ণে হিতডুক্‌ মিতভুক্‌ ৷ 
অর্থাৎ জী্ণে ছিতকর বস্তু পরিমিত 
মাত্রায় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই ৫ দেহ নীরোগ 
থাকিতে পারিবে । 
স্বভাষে চালিত পক্ষী আবার স্বভাব বশে 
স্বাধীনমনে গাহিল। | 


“কোইরুক্‌ ? 


মুনি ঠাকুর এবারও চিন্তা করিয়! বুঝি- 
| লেন যে, প্রশ্নের উত্তর সম্যক দেওয়া হয়লাই। 
কেন না কেবল পরিমিত হিতাহারেই জীব 
রোগহীন থাকিতে. পারে না। তুক্তবস্ত 
পরিপাকের জন্য তাহার যথোপযুক্ত পরিশ্র 
করা প্রয়োজন। তাই তিনি আবার দা 
| দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
জীর্ণে হিতছুক্‌ মিতভুক শ্রমোপভূুক। 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীর্ণে হিতবস্ত পরিমিত 
মাত্রায় আহার করে এবং তাহার সহিত 
যথ! সময়ে নিয়মিত শারীয়িক পরিশ্রমে রত 
থাকে, সে নিশ্চয়ই নীয়োগ অবস্থায় দীর্ঘ 
জীবন লাভে সমর্থ হয়। 

বনচারী পক্ষী আপন মনে স্বাধীন ভাবে 
নিজ স্বাভাবিক সঙ্গীতে রত হুইয়া আনন্দে 
নৃত্য করিতেছে--সে তো আর তাহার বুলির 
৷ অর্থ জানে না যে, থযির সহুত্তর. লাভে 
নিরস্ত হইবে, সে আনন্দে আবার ডাকিল-- 
“কোহরুক ? কোইরুক ??* 


& 








৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ] _কোহ্রুক। ll 
ত =জজজননভভভৎ«ৎলুৎ ভ্— - == 


খধি তখন বিজ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ 
করতঃ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে, বাস্ত- 


বিকই প্রশ্নের উত্তর এখানো হয় নাই। কেননা! । 


স্বরশাস্ত্রে আছে; 

ভুক্ত মাত্রেণ মন্দাগ্নৌ * '*- 
" শরণ সবর্ধ্য বাছেন কর্তব্যস্ত সদ! বুধৈঃ ॥ 

(স্বরোদয় )। 
আহারের পরবর্তী মন্দাগ্নির প্রতীকারার্থ 
দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবহন কর্ত্তব্য। এই 
রূপ স্বাস বহাইবার কৌশল বামপার্খে 
শয়ন। 


করা নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতেও পরিপাক ৷ 
শক্তির লাঘব হয়,: এজন্য শতপদ ভ্রমণাস্তে ৷ 
রামপার্খে শয়নই সুচারু পরিপাঁকের শ্রেষ্ঠ | 


উপায় এই নকল বিষয় চিন্তা করিয়া খঘি 
বলিয়৷ উঠিলেন-__ 

জীর্ণে ছিতভুক্‌ মিততুক্‌ শ্রমোপভুক্‌ । 

শত পদ গামী বাম শামীচ ॥ 

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত 
ভোজী ও, শ্রমশীল ব্যক্তি যদি আহারান্তে 
শত পদ ভ্রমণের পর বামপার্থে শয়ন করিতে 
জানে, তবে সে নীরোগ থাকিবে ।' 


আবার আহার করার পর শয়ন ৷ 


বনের পাখী এসকল কিছুই বুঝিল না 


জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন।-.. 
জীর্ণে হিতভূক্‌ মিতভুক্‌ শ্রমোপভুক্‌ । 
শত পদগামী ৰাম শায়ীচ ॥ 
অবিজীত সূত্র পৃরীষী খগেন্র। 
(নোহরুক্‌ সোহরুক্‌ সোহরুক্‌ ॥ 
অর্থাৎ হে খগেন্দ্র ! 





হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করতঃ 
পরিশমশীল ভাবে ‘জীবন কাটায় "এবং 


আহারান্তে শতপদ ভ্রমণাস্তর বামপার্খে শয়ন 


সে আবার,আপন স্বরে ড!কিল,_-কোহরুক্‌। 

তখন খধিবর অনেক চিন্তার পর স্থির . 
। করিলেন যে, হা! বাস্তবিকই একটি কথ! ৷ 
এখনও ঝলিতে বাকি আছে--তাই ‘তিনি ৷ 


| 


যে ব্যক্তি জীর্ণান্তে 


করে, আর কদাচ মলমূত্রের বেগ ধারণ - 


না করে, সে নিশ্চয় নিরোগী হয়, নিরোগা 
হয়, নীরোগী হয়। 

তখন বিহঙ্গমটি স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নিবন্ধন 
অন্যত্র উড়িয়া প্রস্থান করিল। তাহাতে 
খখিবরও প্রশ্নের, উত্তর শেষ, হইয়াছে জ্ঞান 
করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে উপাসনার প্রবৃত্ত 
হইলেন। + 








* উক্ত “কে|ইরুক" বিষয়ে কেহ কেহ এরূপও 
ধধ্বন্তরি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন, তৎকালে 
সব করিতেছিল, “* 





এতিহ।সিক বর্ণনা করেন যে, একদ! দেব বৈদ্য 
এক অরণা মধ্যে উচ্চতরুতে বলিয়া একটা পক্গীবর 


কো।ইরুক্‌ কোহরক:1" তাহা! শুনিয়। ধন্বগ্ররি মমে করিলেন/ুষে, পক্ষী আমাকেই লক্ষ্য 
করির! প্রশ্ন করিতেছে যে, “কে অরোগী ! কাহার রোগ হয় না?" 


তছুত্তরে ধন্বন্বরি কহিলেন, 


জীর্ণে হিতমিত ভে।জী শতপদগ।মী বামশায়ী । 
অবিজিত মুত্র পুরীধী খগেক্্র সোংরুক্‌ সোইর'ক্‌ সোহকক্‌ ॥ 


অর্থ-তুকত1% জীর্ণ হইলে যে ব্যক্তি শঙ্মীরের হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করে আর আহা- 


রান্তে শত পদ ধীর ভাবে ভ্রমণ করিয়া, বামগার্শ্মে 
খগেন্স ! সেই অরোগী, সেই অরোগী, সেই অরোগী 


শয়ন করে এবং মলমযূত্রের বেগ ধারণ ধ! করে, ছে 
জানিবে। 


উক্ত বচনে “অ্রমোপভুক্‌” শব্দটি নাই | বাস্তবিক শ্রমোগভুক শব্দ ন! থাকিলেও উক্ত বচনের বৰ 


‘রক্ষিত হ্য় লা। এই. নিমিত্ত আমর! পূর্ববোক্তভ।বে উহাকে উল্লেখ করিলাম। 
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২5 এখনকার দিনে আমরা যে স্বাস্থ্য হারা- ৷ 
| ইয়াছি, তাহার কারণ আমরা “কোহ্রুক” 
| শব্দের অর্থ জানিনা । 
রক সংহিতাতেও স্বাস্থ পাপন সদ্বন্ধে 
ত আছে,_ 
.-: মাত্রাশীন্তাৎ *-* আহার ভ্রব্যাণি 
.. প্রকৃতি লঘুন্যপি মাত্রাপেক্সীণি ভবস্তি। 
< মাত্রানুসারে “আহার করাই ' নিতান্ত 
" গ্রয়োজন। আহাৰ্য্য দ্রব্য একান্ত হিতকর 
অথবা স্বাভাবিক লঘু হইলেও তাহা নিশ্চয়ই 
'মাত্রাকে অপেক্ষা করে। সহজ হিতকর 
আহায়্য বস্তুও পরিমিত মাত্রায় সেবিত না; 
হইলে নীরোগ ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়: 
না। ুতরাং হিতকর আহার্যের পরিমিত ৷ 
- মাত্রার বিশেষ গ্রয়োজন। 
চরকের স্থানান্তরে শ্রমণীলতা বা ব্যায়াম 


b>) 


$ আয়ুৰ্বেদ মাৰ, 


৯৩২৬।- [ ৪র্থ বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা । 
ব্যায়ামে যে শরীরের লঘুতা, কার্য্যে উৎসাহ, 
দেহের দৃঢ়তা, পাগকাগ্সির উদ্দীপনা, কোষ্ট্রের 
৷ অগুলোমতা প্ৰভৃতি অশেষ মঙ্গল সাধিত 
। হয়, তাহা চরক সংহিতীয় ল্পষ্টাক্ষরেই উক্ত 
| হইয়াছে। + 

অধুনা নব বিলাদিতার স্রোত দেশে 
আনিয়া : মানবগণকে নিতান্তই শ্রম বিমুখ 
করিয়। তুলিয়াছে। এখন ছুই এক মাইল 
পথও বিনাষানে পৰ্য্যটন সাধ্যায়ভ্ত নাই। কি 
স্ত্রীলোক কি পুঞ্চষ সকলেই সমভাবে শ্রম- 
বিহীনতা-শিক্ষায় পরিপক্ক হইয়াছেন। নব্য 
সভ্য সমাজে পরিশ্রম কার্ধ্যটা নিতান্তই 
অসভ্যতা জ্ঞাপক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া ভাঁর- 
তীয় নরনারীকে নবভাবে অসন্বন্ধ আলস্তে 
প্রস্তুত করিরা তুলিয়াছে। দেশের শোচনা'র 
অবস্থা ইহারই ফলসস্তত। দেশের লোক 





সম্বন্ধেও বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 


' এ সকল কথা বুঝিবেন কি? 





সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের 





আবশ্যত। আছে কি ন।। 





পুর্ব প্রকাশিত অংশের পর 


(কবিরাজ শ্রী 


চরকে ম্ধকে বিষের সহিত উপমা করা হই- 
য়াছে। বিষ যেমন সুস্থ দেহে হিতকর নহে, 

" পূরস্ত সমূহ 'অহিতকর, মগ্যও সেইরূপ সুস্থ 
; দেহে. হিতকর নহে, বরং অহিতকর বা ইহাই 
'চরকের কথা । 

বিষের স্থায় মন্তের দশটা গুণ ও আমরা শাস্ত্রে 

৮ দেখিতে পাই, যথা, লাদুতা, উষ্ণত|, তীক্ষতা, 

কর ‘অন্ত, ব্যগাথিতা, আশুগামিতা 


সা, 


বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


(ক্ক্ষতা, বিবাশিতা (যাহা ধাতুসম্বন্ধ শিথিল করে) 
ও বিশদতা (পিচ্ছিলের বিপরীত ) আবার 
৷ শরীরে যাহা ওজ্রঃ থাকে তাহার গুণ ও দশটা, 
যথা, গুরুত্ব, শৈত্য, মৃত, শরক্ষত্ব, ঘনত্ব, মাধুধ্য, 
স্থিরত্ব, নির্ম্মলত্ব, পিচ্ছিলত্ব এবং দিন্ধত্ব । মগ্ছোর 
দশটা গুণ দশটা গুণের বিরোধী বলিয়া বলের 
নাশ করিয়া থাকে।  মন্োর লথুত্ব দ্বারা 
বলের গুরুত্ব, উষ্ণতা দ্বারা গৈত্য, অক্ষমতা 


৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ] হথস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যকা 
পাস 


দ্বারা! মাধুর্য, আশ্ুগামিত্থ দ্বারা প্রসাদ গুণ, 
রুক্ষতা দ্বারা লিগ্চতা, ব্যবায়ি গুণ দ্বারা স্থিরতা 
বিবাশিতা গুণ দ্বারা শ্লক্ষতা, বিষদ গুণ ছারা 
পিচ্ছি লতা এবং সুক্মতা বশতঃ ঘনত্ব গুণ 
নষ্ট করিয়া থাকেন যাহা শরীরের সার পদার্থ 
ও দেহের বল নষ্ট করিয়া থাকে তাহা 
কি প্রকারে সুস্থ শরীরে হিতকর হইতে 
পারে? 


' মগ্থের গুণ ও দোষের আলোচনা করিয়া 
সুস্থ শরীরে মগ্য ছিতকর নহে বলিয়া শান্ত 
কারগণ মগ্য পমি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। 
বাগভট সদাঁচার প্রসঙ্গে সুরাপান এবং মগ্াতি 
শক্তি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। স্ুরাপান 
যখন নিষেধ করা হইল, তখন মগ্যাতিশক্তি 
নিষেধ করিবার সার্থকতা কি? সুরাপান 
নিষিদ্ধ কিন্ত যদিই কদাচ কর তবে অতি- 
রিক্ত আসক্ত হইও না। গ্রীক্সকালে মন্ত 
পান করা উচিত নহে, কিন্ত যদিই খাও, 
তবে আদল মদ্য প্রচুর জল মিশাইয়া 
খাইবে। সুরাপান নিষিদ্ধ, কিন্ত দিই স্থুরা- 
পান কর, প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্য সহ থাইবে। 
সাধারণের হিতার্থ শাস্্কারগণ এইরূপ উপ 
দেশ দিয়া গিয়াছেন। 

চরক স্থত্রস্থানে সদাচার প্রসঙ্গে বলিয়া 
ছেন যে মদ্য, দ্যুত (জুয়া) ও বেশ্তা 
সদ্বন্ধে আলোচনা করিবে না। 

 চরক এবং বাগভট উভয় গ্রন্থেই মদ্যের 
নুস্থশরীরের অন্গুপযোগীতা সম্বন্ধে বিস্তর 
প্রমাণ পাওয়া যায় যথা £_. 

উভয় গ্রন্থেই এইরূপ লিখিত যে, মদ্য 
যে. বাক্তি পান, না করে, সে. ব্যক্তি 


বিবি এবং সে. ব্যক্তি এ মদনে 
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২৩৪: 
বিবেচনা পূর্বক কাৰ্য্য করে; তাহাকে শারীরিক 
ও মানসিক রোগ সকল স্পর্শ করিতে 
পারে না। + ছু ৮ 
এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে-অজ্জ 
মাত্রায়ই হউক আর অধিক মাত্রায়ই হউক 
মদ্য পান করিলে শারীরিক ও মানসিক, 
বিবিধ রোগ . জন্মিয়। থাকে... যাহ! রোগ 
জনক তাহা কখনই সুস্থ শরীরের পক্ষে উপ- 
গোগী হইতে পারে না । el 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দীর্ঘ আয়ু স্থতি, মেষা, : 
আরোগ্য বর্ণ স্বর, দেহ ও ইন্দরিয়ের,সুস্থত! 
প্রভৃতি লাভের জন্য রসায়ন উষধ সেবনের 
বিধি আছে। রসায়ন প্রসঙ্গে কথিত হই" 
য়াছে যে, সত্যবাদী ক্রোধহীন, মদা.ও মৈথুন, 
হইতে বিরত প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষেরা রস: 
য়নের ফল লাভ করিয়া খাকেন অর্থাৎ 
ওমধ সেবন ব্যতীত তাহার! দীর্ঘ আয় ও 
আরোগ্য প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবেন ॥. 
তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মন্ত 
দীর্ঘ আয় ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভের অস্ত 
রায় স্বরূপ । স্মৃতরাং স্বাস্থ আরোগ্য এবং 
দীর্ঘ আয়ু লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে মদ্য 
কখনই হিতকর হইতে পারে। 
আমরা এ পর্য্যন্ত যে. সকল শাস্ত্রীয় অর্থ 
প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, 
মদ্য মনের ও শরীরের সাময়িক উত্তেজনা : 
ঘটাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে, বল, স্ুখ,রতি শক্তি 
প্রভৃতির বদ্ধক নহে এবং উহা! পরমাযু বা 
আরোগ্যের অন্তরায় স্বরূপ । কেহ কেহ বলিতে 
পারেন, তবে কি জন্য সুস্থাধিকারে অর্থাৎ সুস্থ 
ব্যক্তির আহার বিহারাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার 
প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন খতুতে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার" 
মগ্ঘপানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে ? মন্ত যদি 


A 





Bb 


uw ফল কথা মন্য ব্যবহারে একটা সামরিক: 


E 


ভোগ -হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অল্প 


_ পান হইতে বিরত থাকে না। অপকারী জানি- 
যাও কত লোক যে মাদক দ্রব্যে অমুরক্ত 
| "হইয়া নিজের এবং অপরের জীবনের স্থখ 
শাস্তি নষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 


8. অর্থাৎ মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি এইরূপ--মন্ধ 
_ পানাদিতে ইচ্ছুক, কিন্তু নিবৃত্তি মঞ্চ পানাদি 


"যদি এইরূপই হয় তবে কি সেই সকল 


" সৰ্কতূতে সমদর্শী অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন 


be 


সুস্থ শরীরে হিতকর হইবে বলিয়া এরূপও বলা 
হয় নাই। ইহার একটা সুন্দর উপমা দেওয়া 


"ব্যক্তিকে পান করিবার উপদেশ দেওয়া হইল 
কেন? 


সুখ হয় মাত্র কিন্তু ইহ! দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ 


স্থখে বিমূঢ় মানব সেই সখের প্রত্যাশায় মন্ত 


আমরা প্রথমেই বলিয়াছি সকল জাতির 
মকল শ্রেণীর লোকের মধোই অহিতকর 
মাদক দ্রব্য সেবনের প্রথা প্রচলিত আছে। 
ভগবান মন্তু বলিয়াছেন $__ 

: প্রবৃত্তিরেব ভূতানাং নিবৃত্বিস্ত মহাফলাঃ | 


পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ। 


প্রবৃত্তির দাস মন্্ধ্যগণের হিতার্থে শান্তর 
কারগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এই জন্তই 


আয়ুর্বেদ বক্তা খবিগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া 
.... গিয়াছেন। তাহাদের উপদেশ অনুসারে ভিন্ন 
জজ খতুতে বিধি পূর্বক মগ্য পান করিলে । 
শরীর সহজে ধ্বংস হইবে না। পরন্ত 


যাইতেছে। চৌরকার্য্য সকল দেশে সকল । 
সমাজে চিরদিন দুষনী় বলিয়া গণ্য হইয়া 
৭. আসিতেছে । অথচ শান্্রকারেরা চোৌর্যয 





| নিন বা চি বা 


২১৬ আয়ুর্ধ্বেদ-_মাঘ, ১৩২৬। 
টং শরীরে 'অহিতকরই হইল, তবে সুস্থ 


বা ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


কোথায় কিরূপ সি'দ কাটিতে হয়) সে সদ্বন্ধে 
উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। : ইহার 
উন্দেশ্ব কি চৌরকার্ষের প্রশংসা করা? 
তাঁহা নহে। কিন্ত তঙ্কর পৃথিবীতে চিরদিন 
ছিল, আছে এবং থাকিবে । তাহার! যতই 
অধম হউক,তাহাদের একটা উপায় চাই তে 
সেইজন্য অধমতারণ খিগণ তস্করদিগের 
কার্ধযদাধক উপদেশ দিতেও ক্রটি করেন 
নাই। মগ পান সম্বন্ধে উপদেশও এইরূপ, 
মদ্য পান হিতকর বলিয়া নহে। 

সুস্থ শরীরে মন্ত পান যে হিতকর নহে, 
তাহা শাস্ত্রীয় বচন হইতে প্রমাণ, কর! হইল | 
এক্ষণে পাশ্চাত্য  চিকিৎসকগণ এ সম্বন্ধে, 
কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার 
আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপৃর্বে 


মদ্য কাহাকে বলে এবং আমুর্কেদীর ও 


যুরো পীয় ম্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, 
তাহা দেখা উচিত। 

যে দ্রব্য পান করিলে মত্ততা জন্মায় 
তাহাকে মদ্য বলে। আর শালি ও ষষ্টিক 
ধান্যের চাউল প্রভৃতি হইতে যে মদ্য উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে স্থরা বলে। সুর! শব্দের ডাক্তারী 
নাম স্পিরিট (911716)। আসব, অরিষ্ট 
প্রভৃতি মন্তকে ইংরাজীতে লিকার (17907) 
বলে। বারুণী (তাড়ী, শীধু ভিনি 
গার _510988৮) প্রভৃতি মদ্য শব্দ 
বাচ্য॥, যুরোপীয় মদ্য যত সুরাসার (Alcho- 
01) বহুল, আমুর্বেদীয় মদ্য 'তাহা! অপেক্ষা 
অন্ন। ফলতঃ আঘুর্বেদোক্ সর্বপ্রকার মগ্ই 
ঘুরোপীয় মগ্ অপেক্ষা কম তীক্ষ (strong) । 

এক্ষণে মদ্য সন্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
মত সংক্ষেপে উদ্ধত কর! যাঁইতেছে। 

যুরোপীয় চিকিৎসক সমাজ কোন কোন 


৪র্থ বর্ম, ৫ম সংখ্যা ].হস্থ দেহে মাদক জ্রব্যের আবশ্যকতা । 


ডা 





স্থলে মগ্ত শরীরে খাদ্বের স্তায় কার্য্য করিয়া 
থাকে ইহাই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রমিদ্ধ 
চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন 
যে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মদ্য শরীরের 
থাদ্বের স্তায় পুষ্টি সাধন করে না, বরং বিবিধ 
শারীরযস্ত্রেরে অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকে 
এবং যতটুকু মন্যু পান করা যায় তাহা অবি- 
কৃত অবস্থায় শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, 
ক্লোলোফর্ম্ম (0০৮০৮) বা ইথারকে 
(Ether ) যেমন থাদ্য বলিয়া স্বীকার করা 


যায় না, মগ্কেও সেইরূপ খাদ্য বলিয়া | 


স্বীকার কর! যায় না। 

মদ্য পানের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ মগ্চের 
কতকগুলি হিতকর গুণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশও 
করেন। তাহারা বলেন ঘে,মপ্য শরীরকে অনেক 
রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, অন্ত্যস্ত 
শীত বা উত্তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা করে, 
আহার পরিপাকের সহায়ত! করে, শরীরের 
ক্ষয় নিবারণ করে, পেশী সমূহকে সবল করে, 
ইত্যাদি। 
বিশেষ অভিজ্ঞ বাক্তিগণ বহু পরীক্ষার ফলে 
স্থির করিয়াছেন যে, মদ্য কোন অবস্থায় 
কোন ব্যক্তির পক্ষেই হিতকর নয়, 
বরং অন্যন্ত অহিতকর। কেবল মন্ুষা 
বলিয়া নহে, সমক্ত প্রাণীর পক্ষেই মদ্য বিষতুল্য 
অনিষ্টকর। মনুষোর প্রাণনাণক অনেক 
প্রকার বিষের প্রভাব বে সকল প্রাণ অনা- 
য়াসে সহ করিতে পারে, মগ্যের প্রভাবে 
তাহাও সহ করিতে পারে না। উদাহরণ 
স্বরূপ ডাক্তার রিচার্ডমন বলিয়াছেন যে, এমন 
কোন জন্ত নাই, যে জন্ধ, মন্ত দ্বারা অভিভূত ক 
এ ইরা 


কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের | 





হয় না। একটা পারাবত--যাহাতে জনেকগুলি 
মানুষের প্রাণ নাশ হয়_এরূপ. পরিমাণ অহি। 
ফেন অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। 
একটা ছাগল যাহাতে. অনেকগুলি মন্তুষ্যের। 


৷ প্রাণনাশ হয় এরূপ পরিমাণ তামাক অনা" 


য়াসেই সেবন করিতে পারে। এক্টা খর- 
গোস--যাহাতে অনেকগুলি মনুয্যের প্রাণনাশ 
হয়, এরূপ বেলেডোনা (Belladon৭) অনা" 
যাপে সেবন করিতে পারে। কিন্ত এ সকল 
বিষ সেবন করিয়া অভিভূত না হইলেও, 
মদ্য পান করিলে উহার! মন্ুষ্যের ন্যায়: 
অভিভূত হইয়। পড়ে । 

নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক উইলোর্ড” পার্কার 
(2৮97 Willord Prorktur M. D.) 
বলিয়ায়াছেন যে, মদ্য পান করিলে শরীরের 
উত্তাপ কমিয়া যায়, বলের হাম হয় এবং 
শতকরা ত্রিশ ভাগ পরমায়ু কমিয়া যায়। 

ডাক্তার পার্কদ তাহার* রচিত প্রাক্টি- 
ক্যাল হাইজিন (Practical Hygenine)- 
নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মপ্যের যদি অভাব 


| থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অর্ধেক পাপ 


ও ছুঃখ রোগ ভোগ প্রভৃতি কম হইত। 
আমেরিকার চিকাগো৷ মহানগরের. প্রসিদ্ধ 


| অধ্যাপক ডাক্তার জে, কে, রসি ও চেলার 


এবং এফ, এফ রমি ও চেলার বলিয়াছেন যে," 
অনেকে ইচ্ছ। পূর্বক এই বিষ পান. করিয়া 
যে কেবল শারীরিক বস্ত্র সমূহের স্বাভাবিক 
কার্ষের বিদ্ন ঘটায় তাহা নহে, পান করিয়া! 
শীদ্রই মৃত্যকে আহ্বানও করিয়া থাকে। 
আবার ইহা কেবল যে শরীরকে নষ্ট করে 
-তাহাও নহে, পরস্ত মৃত্যু হইড়েও 
অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়। মনের শাস্তিকে নষ্ট .. 
জে হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে, পরিবার- 


নি 
চক দারিদ্র্য ও দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত 
. করে এবং » তাহাদিগকে জীবনের কর্তব্য 
Rk মতে ষ্ঠ করে। যতদিন মৃত্যু আসিয়! | 
[সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া না দেয়, ততদিন 
 পর্যান্ত রোগ-যন্ত্রণা মদ্যপাযীর নিত্য সহনীয় 
হইয়া থাকে। 
-বিটিশ মেডিকেল জর্ণাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, মদ্য ব্যবহারে জীবনী শক্তি (vitality) 
বন্ধিত হয় না, পরস্ত কমিয়! যায়। 
মগ্য যে কেবল মন্বপায়ীরই অনিষ্ট করে 
তাহা নহে। পিতা মাতার পাঁপের ফল পুত্র 
কন্ঠাও ভোগ করিয়া থাকে । 'ডাক্তার হাউয়ে 
(Mr. Howey ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
ইংলগু, সুইডেন এবং যুরোপের অদ্দেক জড় 
+ (191০1) ব্যক্তি মন্তপায়ী পিতামাতার সম্ভান। 
লর্ড শ্তাফট্স বরি (Lord Shaftos 


bury) ইংলণ্ডের্‌ পার্লামেন্ট মহাঁসভায়, যে | 


রিপোর্ট দেন, তাহাতে প্রমাণ করিয়াছিলেন 

যে, ইংলণ্ডে দশ জন উন্মত্বের মধ্যে ছয়জন 

মগ্চপানের ফলেপাগল হইয়া! থাকে। ডাক্তার 
- উইলা'ড” পার্কার, ডাক্তার বেঞ্জামিন রস, 
ডাক্তার হাউয়ি প্রভৃতি চিকিতৎসকগণও এই 
মতের সমর্থন করিয়াছেন। 

- ডাক্তার এড মণ্ডস, পার্কার, চার্কট (M+. 
Charkot of 8115) এবং ডাক্তার হল্‌ 
প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রমাণিত 
করিয়াছেন যে, মগ্পানের প্রকৃতি পিতা 
অপেক্ষা পুত্রের অধিকতর প্রবল হয়। মন্ত 
পারীর পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর মগ্য- 


গায়ী এবং রোগগ্রন্ত হয়! ক্রমশঃ বংশের 
বিষম অধঃপতন ঘটে । 
ডাক্তার এণ্ডারদন, এম হিউবার, ষ্ট্যানলি, 


ডাক্তার কার্পেন্টার (1), ডা, 9. Carpen- 





আয়ুৰ্বেদ মাঘ, ১৩২৬ । [ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


6০7) প্ৰমুখ চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলেন 
যে, মদ্য পানের ফলে শরীর সহজেই রোগ 
গ্রস্ত হইয়া পড়ে। মহামারীর (Epidemic) 
সময় মন্বপানরত ব্যক্তিগণই অধিক, সংখ্যায় 
মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যাহারা মদ্ধপান করে 
না তাহাদের রোগ মগ্ঘপায়ী অপেক্ষা অনেক 
কম পরিমাণে হয়। 

ডাক্তার স্মিথ চেম্বারস, জেমস্‌ মিলার, 
কাপ্েন্টার প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণ 
বলেন যে, অপরিমিত মদ্যপানে যেরূপ অনিষ্ট 
হর, পরিমিত মগ্তপানেও সেইরূপ হইয়! 
থাকে। [ও 

মদ্যপানে কেবল শরীরেরই অনিষ্ট হয় 
না, পরস্ধ মনেরও অনিষ্ট হয়, চরিত্রও 
অত্ন্ত দূষিত করিয়া থাকে, ডাক্তার ফাথার 
জিল (Dr. Futhirgill) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসকগণ বলেন যে, মন্যপান দ্বার! চর্রিত্র 
যে কত দূর দৃষ্বিত হয় তাহার সীমা নাই। 
জগতে এমন কোনে পাপ.নাই-_যাহা মদ্তপায়ী 
দিগের দ্বারা কৃত না হইতে পারে। ডাক্তার 
নট (D৮. ০৮৮) ডাক্তার এলিস! স্থারিম 
(Dr. Elisha Harris) প্রভৃতি চিকিৎদকগণ 
এবং বিখ্যাত বিচারকগণ স্থির করিয়াছেন যে, 
অধিকাংশ অপকার্ধ্যই মপ্তপায়ীদিগের দ্বার! 
ংসাধিত হইয়া থাকে। 

মগ্ের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত উদ্ধত করা 
হইল। এন্্ারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 
মন্ত সুস্থ শরীরে অন্থপথোগী, পরন্ত বিষবৎ 
অহিতকর। মছ্চ যে বিষ__-তাহা প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য উভয় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রেই 
বলা হুইয়াছে। 3 

স্থ শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগিতা আছে 


পর্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ] 


কলের! কি বিসুচিকা ক 








কিনা এ প্রবন্ধে তাহাই আমাদের আলোচ্য । 
সুতরাং রোগ সম্বন্ধে মগের উপযোগিতা 
কিরূপ তাহা বলা অনধিকারচচ্চা মাত্র। 
তবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে হইতেছে যে, মগ্ভের 
রোগনাশকতা শক্তিও পাশ্চাত্য চিকিৎসক 
গণ স্বীকার করেন না। অধ্যাপক মিলার 
Prof Miller M. D. of Scotland ) 
বলিয়াছেন, সুরা দ্বারা কোন রোগ ভাল হয় 
ন1( Alchobol curs bothing) | ডাক্তার 
হিগিনবটম ( Dr. Higgin ৮০(৮০10) বলেন 
যে, আমি স্গুরা প্রয়োগ করিয়। কোন রোগ 


ভাল হইতে দেখি নাঁই। ডাক্তার নর 
বলেন যে, ওুঁষধ হিসাবে সুরার পলুয়োগ ্ 
অনাবশ্তক। কিছুকাল পূর্বে ছুই সহস্র 
ইংরাজ ডাক্তার একমত হইয়া প্রচার করেন 
যে, ওঁষধ হিসাবে স্থুরা প্রয়োগ করা উচিত: 
নহে। না 
মন্তণান হেতু হদ্থ শরীর বিবিধ রোগা 
ক্রান্ত হইয়া থাকে । শরীরে এমন কোন. 
| যন্ত্রণাই নাই মগ্ঠ পান বশতঃ হুর্বল ও পীড়িত 
হয় না। অতএব সুম্থদেহে মস্ত ব্যবহার 
কখনই কর্তব্য নহে। 





(ক্রমশঃ) 


কলেরা কি বিসূচিকা? 


কস 


(কবিরাজ ্মণীন্দ্র নারায়ণ সেন) 


কলেরা বা ওলাউঠাকে সর্ব সাধারণে কেন, 


আমুর্ধেদীয় চিকিৎসকগণও নিঃসঙ্কোচে বিন্তু- : 


চিক! নামে অভিহিত করেন। কিন্ত 


কলেরাকে বিস্চিকা ন! বলিয়া, অতিসারের ৷ 
পৰ্য্যায় ভুক্ত করিলে কি সঠিক আযুর্কেদোক্ত | 


নাম দেওয়া হয় না? অতিসারের ডাক্তারী নাম 
“ডাইরিয়া*। ডাইরিয়ারই অবস্থা ভেদ কলেরা, 
তদ্রপ অতিসারের অবস্থান্তরের নাম কলেরা । 
এই রোগ চেনা অতি সহজ । অন্য কোন 
রোগে এন্ধপ লক্ষণ সমূহ হয় না। চাল ধোয়া 


জলের মত স্বচ্ছ ভেদই ইহাই প্রধান বিনিশ্চয়ক | 


লক্ষণ; এবং রোগীর এরূপ লক্ষণ থাকিলেই 
আমরা কলের! বলিতে পারি। প্রথমে অতি 
প্রচুর পরিমাণে ভেদ ; তৎপরে ভেদের উপর 


বমি, খালধরা, পিপাসা, দাহ, ভ্রম, বলহানি 
শ্বাস, নাড়ী বসিয়া যাওয়া, অঙ্গের শীতলতা 
অত্যন্ত অবসাদ, স্বরভঙ্গ ও স্বরক্ষীণ হওয়া, 
মৃত্রহীনতা, বিবর্ণতা, চক্ষু কোটরগত, এবং 
পরবর্তীকালে জর,_এই রোগে এই সকল 
লক্ষণ ঘটিয়া থাকে । এই রোগে! রোগীর 
প্রায়ই মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত জ্ঞান লোপ পায় 
| না। গন্ধ বর্ণহীন ভেদ ও বমন দ্বারা রোগীর 
সর্ববশরীরস্থ বহ জলীয়াংশ বাহির হইতে থাকে । 
ধাতুক্ষয় হেতু রোগী প্রতি ভেদের পরই অধিক 
অবসন্ন হইতে থাকে ; সত্বর ইহার কোনো 
প্রতিষেধ না হইলে, অবশেষে মৃত্যুই ঘটিরা 
থাকে। 

আয়ুর্কেদে অতিমার শব্দের অর্থ অতি 










সণ, পগুদেন বহু রব সরণং অতিসারং” 
এ সকল, স্বভাবকে অতিক্রম 
করিয়া গুহা মার্গ দ্বার অতিশয় নিঃসরণ 
নি তাহাকে অতিসার বলে। এই রোগের 
ব  সংক্স্তি খা! £- 
সংশম্যাপাং ধাতুরগ্রিং প্রবৃদ্ধো 
“_ সৱুন্মিশ্ো বায়ুনাধঃ প্রণুন্ঃ | 
-. সরত্যতীবাতিসারং তমাছ 
২. ব্যাধিং ঘোরং ফড়বিধস্তং বস্তি ৮ 
 .শরীরস্থ বহু জলীয় ধাতু-_ (অর্থাৎ রস,রক্ত, 
স্বেদ মেদ, মজ্জা, কফ, পিত্ত, মূত্র, জল প্রভৃতি 
ও ত্য কেলিছিকে ব্বাকেকাল। 
মলের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং বায়ু কর্তৃক 
_ অধোদেশে প্রেরিত হইয়া গুহ্মার্গ দ্বারা 
অত্যন্ত নিঃসারিত হয়, ইহাকেই অতিসার 
কহে। অতিসারের বহু দ্রবসরণ বিশিষ্ট 
লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, তক্ন্ত ইহা গ্রহণী প্রভৃতি 
রোগ হইতে পৃথক রূপে আয়র্কেদে লিখিত 
a কলেরার বিশিষ্ঠতা বহুদ্রব ভেদ ; 
- বমি, খালধরা, অঙ্গের শীতলতা, তৃষা, স্বর 
ভঙ্গ প্রভৃতি তজ্জনিত উপসর্গ । 
এই রোগে প্রথম ২১ ভেদে শরীরস্থ__ 
₹ পুরীষের ক্ষয় হয়। পুরীয়ের ক্রিয়া শরীরের 
_ উপুপ্ত (ধ্ৰারণ ) এবং বায়ু ও অগ্নিকে ধারণ । 
প্রচুর ভেদ দ্বারা ক্ষয় হওয়াতে, রোগী শরীর 
ধারণ করিতে, পারে না, এবং বায়ু আধার 
হীন হয়, এবং শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিবিধ 
বাত বেদনা, খালধরা, অরতি, শ্বাস, বমি, 
{প্রভৃতি উপপ্রব উপস্থিত করিয়া থাকে। অগ্নি 
.. নষ্ট হওয়ায় বিবর্ণতা, উদ্মহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ 
প্রকাশ পায়। . শ্লেপক্ষয়ে রুক্ষতা, অস্তর্দাহ, 
_ আশয়দিগের বিশেষতঃ আমাশয়ের শৃন্ততা, 
না সমুহের শৈথিলা, a দৌর্কলা, 
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নিদ্রানাশ হয়। বলক্ষয়ের ফলে হ্ৃদৃস্পন্দন, 
কম্প, ও তৃষ্ণার প্রবলতা হয় ) রক্তক্ষয়ে ত্বকের 
কর্কশতা, শীতান্থভূতি ও শিরা শৈথিল্য হয়। 
মাংসক্ষয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের গুতা, রুক্ষতা, 
তোদ (সুচী বেধবৎ বেদনা.) গাত্র সমূহের 
অবসাদ ও ধমনীদিগের শৈথিল্য হয়। মেদ- 
ক্ষয়ে সন্ধি সমূহের শুন্যতা, রুক্ষতা প্রভৃতি, 
মজ্জাক্ষয়ে পর্রবভেদ, অস্থিতোদ ও অস্থি সমূহের 
শূন্যতা,-শুক্তক্ষয়ে অধিক, বলহানি ও মৃত্যু; 
স্বেদক্ষয়ে, ত্বকশোষ, স্পর্শ-বৈগুণ্য ও রোম- 
কুপের স্তব্ধতা উপস্থিত হয়। মৃত্রক্ষয়ে বস্তি- 
তোদ ও মৃত্রহীনতা হয়। ওজঃ বাঁ বলক্ষয়ে, 
ুচ্ছা, মোহ, প্রলাপ অজ্ঞান, ক্রিয়া সমূহের 
হীনতা, ও অবসাদপ্রাপ্ি, দোষের নির্গম, 
গ্লানি, অঙ্গের স্তব্ধতা ও বিবর্ণতা, তন্ত্র! ও 
মৃত্যু হয়। রোগীর যতই ভেদ ও বমি অধিক 
হইতে থাকে, ততই ধাতু সমূহ অধিক ক্ষয়িত 
হয়, ক্রমে উপরোক্ত ক্ষয়জনিত লক্ষণ 
সকল প্রবলতর হয়। ধাতু ক্ষয় হেতু বায়ুর 
উপদ্রব দ্বারা রোগী অধিক কাতর হয়। 
অবশেষে বায়ু স্বয়ং ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, রোগী 
বাকাহীন ও চেষ্টাহীন হয় ও মুঢ় সংজ্ঞা হইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

কলেরায় শরীরের আর আর ধাতু (জলীয়াংশ) 
ক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়। ডাক্তারিতে 89110) 
1010০) (.মেলাইল ইঞ্জেকশন ) চিকিৎসা 
প্রণালী দ্বারা অনেক সময় তাহারা বিশেষ 
সুফল পান। তদারা কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত 
শরীরোগযোগী জল, শরীরের মধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া শরীরের জলীয়াংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করা 
হয়। > 

কলেরা রোগ আমুর্কেদোক্ত জিদোধজ- 
অতিদার- ইহ! কৃচ্ছ,সাধ্য বা অসাধ্য ব্যাধি। 


|. 
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_ কলের! কি বিসৃচিক! 


রা 
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ইহা কোন স্থলেই সুখসাধ্য নে । বিশেষতঃ 
“ঘোরং যড়বিধং তং বদন্তি”__ছয় প্রকার 
অতিধারই'ঘোরং, এই বিশেষণ দ্বারা রোগের 
ভয়ঙ্করত্ব প্রকাশ করিতেছে।-.-ভৈরবং। 
দারুণং ভীষগং তীক্ষং ঘোরং ভীমং ভয়ানকং 
ভয়ঙ্করং প্রতিভয়ং”_ইত্যমরঃ | কলের! নামক 
ত্রিদোষজ অতিপারের বিশেষত্ব এই যে, 
ইহার উৎপত্তি মাত্রেই অতিদারের অরিষ্ট 
(সরণার্থ জ্ঞাপক উপসর্গ ) লক্ষণ সমূহ দেখা 
দেয়, যথা বমি, স্বরভঙ্গ, উদ্মাহীনতা, শ্বাস, 
তৃষ্ণা, দাহ, স্বচ্ছভেদ এবং স্ুচীবেধবৎ বেদনা, 
অঙ্গে খাল “ধরা প্রভৃতি ধাতুক্ষযন্তাপক 
উপসর্গ মকলও প্রকাশ পায়। 
শন জীবেৎ ধাতু সংক্ষয়াৎ ইতি” ধাতু 
ক্ষয় হইলে মান্য বাচে না।. এইজন্তই 
কলেরায় ধাতুক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়। 
ত্রিদেষজ জর যেমন অনেক প্রকার এবং 
বিউবনিক প্লেগ--জর ব্যতীভ অন্ত কিছু নয়, 
ত্রিদোষজ অতিসারও সেইরূপ অনেক প্রকার, 
তন্মধ্যে কলেরা একটি অরিষ্ট লক্ষণ সংযুক্ত 
প্রাণান্তকর ভ্রিদোষজ অতিসার। 
দোষাবস্থা স্তম্ভত নৈক প্রকারা, 
কালে কালে বাধিতন্তোদ্বস্তি। 
কলের! যখন মহাঁমারীরূপে উপস্থিত হয়, 
তখন দুষ্ট জল, বিষ বা খতু বিপৰ্য্যয় ইহার 
প্রধান কারণ হয়, তথা অতিসারে অন্ত হেতু 
সকলও অনেক সময় কারণ হয়। 
কলেরাকে বিস্থচিক! বলার বিশেষ 
আপত্তি এই £__ 
নতাং পরিম্তাছার| লভন্তে বিদিতাখমাঃ। 
মূঢ়া স্তামঞ্জি তাত্মনো লতস্তে শনলোলুপাঃ। 
কিন্তু কলেরার পক্ষে এ কথা আদে 
খাটে না। জিতাত্মন, পরিমিতাহারী হই- 


ae: 





লেই কলেরার সংক্রামকত! হইতে রক্ষা পাওয়া 
যায় ন| । কিন্তু বিহুচিকা পরিমিতাহারীর হইবে 
না, ইহা হইল আয়ুৰ্বেোদের বৈশেষিক সুত্র । 
বিস্থচিকা__অভীর্ণান্ন হইতে উৎপন্ন হয়। : 
অজীর্ণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া সুচি সহযোগে 
সর্বগাত্র পীড়ন করিতে করিতে অবস্থান. 
করে, এইজন্য এই রোগের নাম বিস্চিক1। . 
কিন্তু কলেরা--অজ্গীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইতেও 
পারে, না হইতেও পারে, ইহার কোন 
বিশেষ নিয়ম নাই। কিন্ত বিহুচিকা--অজীৰ্ণ ৷ 
হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহাই আমুর্কেদের মত । 


-কারণ বিষ্টন্ধ, বিদগ্ধ বা আমাজীর্ণ হইতে 


বিস্থচিক৷ উৎপন্ন হয়। কলেরায় প্রথমে ভেদ, 
তৎপরে ধাতুক্ষয় জনিত অন্তান্ত উপসর্গ দেখা 
দেয়। বিস্চিকায় পুর্ব্বে অদীর্ণ জনিত 
বেদনা তৎপরে অতিসার ঘটে । বিস্থচিক1-_ 
'অতিসারের নিমিত্ত হয় মাত্র । 
পন্সেহাজীর্ণ নিমিত্বস্ত বহুশুল প্রবাহিকা। 
বিহ্চিকা নিমিত্তস্ত চান্যোহজীর্ণ নিমিত্তজ। 
বিষারশ ক্রিশি সম্ভ,ত যথান্বং দোষ লক্ষণঃ 
আম পক্কং ক্রমং হিত্বা নাতিসারে ত্রিয়াযতঃ 
অতঃ সর্বাতি সারাস্ত জয়া আমপক্ক লক্ষণৈঃ 
(স্ুঃউ ৪০ অঃ) 
উক্ত বচন হইতে প্রমাণ হয়__অজীর্ণ, 
ক্রিমি, অর্শ প্রভৃতির ন্যায় বি্বচিকা অতি 
সারের নিমিত্ত মাত্র__ইহ! স্বয়ং অতিসার 


জাতীয় কোন ব্যাধি নয়,স্তরাং কলের! নয়, 


হয়ত কোন কোন স্থলে বিস্থচিকা অতিসার 
বা কলেরায় নিদানর্থকারী হইতে পারে। 
বিস্ৃচিকা চিকিৎসার ক্রমশান্ত্রে এইরপ 
নির্দেশ হইয়াছে, : 
মাধ্যা সুসাষেঃ1দ্রহনং প্রশস্ত 
মগ্িপ্রতাপনং বমনঞ্চ তীক্ষুং। 


K 


_ প্রয্োগ করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্ত 


ws 





আয়ুর্বেদ মাঘ, ২৩২৬ । [ ৰথ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। 








পক ততোহঞ্নে.তু বিলঙ্ঘনং স্তাৎ 
, সম্প]চনঞ্শপি বিরেচনং বা। 


: কলেরায় বিরেচন ওঁষধ কোন চিকিৎসক 


বিস্চিকায় 
কটুত্রিকং বা লবনৈরুপেতং পিবেৎ 


রর ্হীক্ষীর বিমিশ্রিত স্ত। 


রি 


মনসা! ক্ষীরের ন্য!য় অতি তীক্ষ বিরেচন ও 
_বিস্থচিকার চিকিৎসায় উক্ত আছে। কলেরা 
ক্হীক্ষীরের ন্যায় বিরেচন ওঁষ্ধ কখনও 
কোন অবস্থায় চলে না। তৎপরে “বমনঞ্চ 

তীক্ষং”_ইংাও কুত্রাপি কলেরায় প্রয়োগ 
হয় না। 
“বিশুদ্ধ দেছন্ত হি সদা এব 
মুচ্ছ্গাতিসারাদি রূপৈতি শাস্তিং।” 
বিহ্চিকায় রোগীর বমন বিরেচন দ্বারা 
‘দেহ শুদ্ধ হইলে, মুচ্ছা অভিসার প্রভৃতি 
উপসর্গের শান্তি প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু কলেরায় তৎ বিপরীত রোগের 
স্বভাব বা প্রভাব বমন ও বিরেচনই এই 
রোগের সর্ব প্রধান আতঙ্ক । 

বিস্চিকা অজীর্ণায্ন হইতে উৎপন্ন হয়। 

কুপিত অন্ন শল্যরূপে দেহে অবস্থান করে, 
বমন-বিরেচন দ্বারা দোষের শুদ্ধ হইলে, 
রোগী শাস্তি পায়। কিন্ত কলেরায় যত ভেদ 


bs বেশী হয়, রোগীও তত অধিক অবসন্ন হয়, 


উপসর্গেরাও ক্রমে অধিক ভাবে প্রকাশ পায়। 


কলেরায় যে বমি দেখ! যায়, তাহা অতিসারের | 


অরিষ্ট লক্ষণসমূহের অন্ততম--ইহা অজীর্ণ 
জনিত নহে, ব্যান ও উদান বায়ুর হেতু- 
বিশেষ ইহাতে প্রকাশ পায়। 


কলেরায় শীতলতা ও ডউগ্নাহীনতা 


একটি প্রধান অবশ্তস্তাবী লক্ষণ রূপে দেখা 





দে, কিন্ত, বিস্চিকাঁর লক্ষণ সমূহ মধ্যে 


উক্ত লক্ষণদ্য় আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্র লিখিত হয় নাই। 


অক্তিসারে অরিঠ লক্ষণ সমূহ আয়র্কেদে লিখিত 
হইয়াছে। 

যে জন্যই অতিসার উৎপন্ন হউক না কেন, 
অতিসারে আম ও পর ভেদে দুইরূপ চিকি- 
তসা ভিন্ন অন্তরূপ চিকিৎসা নাই। আমে 
পাচন, পকে স্তস্তন। কিন্তু কলেরার 
ন্তায় আশুপ্রাণান্তকারী অতিসারের চিকিৎসা 
সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ বিধি আমুর্কেদে উক্ত 
হইয়াছে £__ 
ক্ষীণধাতুবলাতসা বহু দোধাতিনিক্রতঃ | 
আমেহপি স্তস্তনীয় সাৎ পাঁচনাম্মরণং ভবেৎ। 

যাহার ধাতু ও বল ক্ষীণ হইয়াছে এবং 
ভেদ দ্বারা বনু দোষ নিঃস্থত হইয়াছে, 
এইরূপ অতিসারের রোগীকে আম অবস্থাতে 
ও স্তম্ভন ওমধ দিবে, কেবল পাচন এষধ 
দিলে রোগীর মৃত্যু হইবে। এই অবস্থার 
পাচন, স্তম্ভন ওুঁষধই ব্যবস্থা । কলেরায় 
অক্ষেয় “আমে’পি খুস্তনীয় সাৎ”, নচেৎ 
দোষ অতিনিঃক্রুত হইয়া সরণ হইবে। 

উপসংহারে ব্যক্তবা এই যে, কলেরা 
নামক রোগকে আমুর্ধেদের ভাষায় বিস্থচিকা 
ন! বলিয়া অতিসার বলিলে অধিক শোভন 
হয় এবং আদুর্কেদসম্মত নাম হয়। যখন 
প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, কলেরা চিকিৎসায় 
আরুর্কেদে অতিনার চিকিৎসার ক্রম 
অনুসরণীয়, তখন ইহাকে বিস্ছচিক! বলার 
তাৎপৰ্য্য কি? আমুর্কেদজ্ঞগণের নিকট আমার 
ইহাই নিবেদন এবং আচার্ধযগণের নিকট 
আমার জিজ্ঞান্ত, আমুর্বেদের “ মতে কলেরা 
বিহ্চিকা কিনা তাহারা এ সধ্থন্ধে আলোচনা 
করিয়া আমার মীমাংস1 ভঞ্জন করিয়া দিন। 


+ 
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বাঙ্গালার স্বাস্থ্য. 


E EUS 


২২৩ 





bate sp স্বাস্থ্য । 


সঠিক 


' বাঙ্গাল! দেশের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের" 
অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতেছে তাহা 
১৯১৮ সালের সরকারি বিবরণী দৃষ্টে বিশেষ 
কূপ অবগত হওয়া যায়। ১৯১৮ খুঃঅবে 
একমাত্র জরে ও ইনফ্‌য়েঞ্জা রোগেই বাঙ্গালা 
দেশের লে'কক্ষয় হইয়াছে 8,৭৫,১৩৫ জন । 
ইহার মধ্যে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার 
লোকের মৃত্যুই অধিক হইয়াছে। 

১৯১৮ খৃঃঅব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম 
সংখ্যা ১৪,৮৯,১৩৫ | ১৯১৭ খৃঃ £অবে সমগ্র 
বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা হইয়াছিল ১৬,২৭১৮৭৩ 
সুতরাং ১৯১৭ খুঃঅব অপেক্ষা ১৯১৮ খুঃ 
অন্দে দন্ম সংখ্যা ১,৩৮,৭৩৮ পরিমাণে কম 


হইয়াছে। *, 
টি পৃঃঅন্দে মৃত্যুসংখ্যা ১৭,২৭, 
৩৩১ । ১৯১৭ খৃঃঅব্দে মৃত্যুসংখ্যা হইয়া 


ছিল ১১,৮৭,৫০৯। এই হিসাবে মৃত্যু সংখ্যা 
ও ১৯১৭ খুঃঅব্দ অপেক্ষা ৫,৩৯,৮২২ পরি- 
মাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 

একদিকে জন্ম সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, 
অন্ত দিকে মৃত্যু সংখ্য| বাড়িতেছে। বাঙ্গা- 
লার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহ! চিন্তা 
শীলগণ বিবেচনা করিবেন 

১৯১৮ খৃঃঅব্দে যে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহার, মধ্যে জর ও ইনফ্রয়েঞজায় 
৪,৭৫,১৩৮ ও কলেরায় ৩৭,৩৫৮ লোক মৃত্যু 
মুখে পতিত হইয়াছে। কলের! রোগে 
সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম 
জেলার লোকই অধিক ভাবে ॥ মৃত্যুমুখে 

নিত ছে । 





১৯১৮ খৃঃ অন্দে শিশুমৃত্যুর - পরিমাণ 
কিরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা . আমর! 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। শিশু ভিন্ন, 
বালক-বালিকা, যুবক যুবতীও বাঙ্গাল! দেশে * 
যে পরিমাণে কালকবলিতঃ হইয়াছে, তাহাও, 
চিন্তার বিযয়। ১৯১৮ খৃঃ অন্দে ১৭ হইতে 
১৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৪৫,০২৭ 

ং এ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যাসংখ্যা 
৩৪,৪৫৪ ১৫ হইতে ২* বৎসর বয়স্ক পুরুষের 
মৃত্যু সংখ্যা ৫১,*১৫ ও এ বয়সের স্ত্রীলোকের 
মৃত্যু সংখ্যা ৬১,৯৭৩। ২০ হইতে ৩০ বৎমর 
বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ১,১০,৪৮৫ এবং 
এ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ১,২৮,০৩২৷- 
১৫ হইতে ৩০ বংসর বয়স্ক! স্ত্রীলোকের মৃত্যুই 
বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফল কথা, 
শিশুমৃত্যুর মত যুবতী-মৃত্যুও দেশে যেগ্গপ 
বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ 
কখনই আশাপ্রদ নহে। আমাদের দেশের 
স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সেই যে সন্তানের জননী 
হইয়। থাকেন, শিশু এবং যুবতী-মৃত্যুর 
অনেকটা কারণ তাহাই। অনেক মহিলা: 
অকালে গর্ভবতী হইয়া প্রসব করিবার 
পূর্বে কালগ্রাসে পতিতা হন, অনেকে 
উহারই ফলে রক্তা্লতা নিবন্ধন প্রসবের 
পরই অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন. করিয়া, 
থাকেন। আমর! স্থানান্তরে বলিয়াছি, বাল্য 
বিবাহ বঙ্গ দেশে চির প্রচলিত, কিন্তু বিবাহ 
হইল বণিয়াই অকালে বা যখন তখনস্ত্রীপুরুষের 
মিলনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে ছিল না। 
হিন্দুর গর্ভাধান পুংসবন প্রভুতি কার্ধ্যের.. 
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অনুষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
এখন সে গর্ভধান-পুংসবনের বাবস্থা কয়জন 
রক্ষা করিয়া চলেন? সে তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া 
স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থাও দেশ হইতে 
উঠিয়া গিয়াছে । সে কালে খতুমতী স্ত্রীর খতু 
কালে স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিবার অধিকার 
ছিল না, এখন সে বাছ বিচারই বা কয়জনের 
সংমারে দেখিতে পাওয়া যায়? বালিকা ও 
যুবতী মৃত্যুর আধিক্যের ইহাই প্রধান 
কারণ। 
1: ইনফ্ুরেঞা,ম্যালেরিয়া, বসন্ত এবং কলেরা 
রোগ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃই বাঁড়িতেছে। 
্বাস্থাবিভাগের কমিশনর ডাঃ বেন্টলী 
ইহার কারণ নির্দেশে যে সকল কথা বলিয়া 
ছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর আহার ও 
* পরিচ্ছদের অনটনের কথা বিশেষ ভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
সামান্ত খাদা এবং বজ্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে 
লোকের জীবনী শক্তি হাস প্রাপ্ত হইয়াছিল 
বিয়াই ইনক্রুয়েঞ্া ও জররোগের মৃত্যুর সংখ্যা 
আলোচ্য বর্ষে বাড়িয়া গিয়াছে।” আমরা বলি, 
অননবস্ের কষ্টে বাঙ্গালা দেশে এক ইনক্ুয়েঞ্জা 
রোগই বাড়ে নাই ; এই ছুইটি বিষয়ের অভাবে 
বাঙ্গালীর সকল রোগই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন- 
কার দিনে যক্ষা রোগের যে এত প্রাবলা, 
ইহার কারণ৪ বাঙ্গালীর দারুণ অস্বচ্ছলত| | 
বাঙ্গালী আগের অপেক্ষা এখন অর্থের মুখ 


বেশী দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্ত দে অর্থে 


সকল দিক বজায় রাখিতে হইলে বাঙ্গালীর 
যে কুলাইবার উপায় নাই। দারুণ অভাব- 
গ্রস্ত বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে 
ইহারই জন্য। 
স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, দার্জ্জি- 


আয়ুর্ব্বেদ__মাঘ, ১৩২৬ । 





em 


[ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । ক 


লিঃয়ে যক্ষারোগে মৃহ্যু সংখ্যা বাঙ্গালার সকল' 
স্থান অপেক্ষ। ১৯১৮ সালে বুদ্ধি পাইয়াছে। 
দার্জিলিং তো স্বাস্থা-গোরবে বাঙ্গালা দেশের 


মধ্যে প্রধান, সেখানে যে যক্ষারোগে এত 


বেশী মৃত্যু হইয়াছে, ইহা কি বাঙ্গালীর অর্থ 
কৃচ্ছতার পরিচায়ক নহে? দার্জ্জিলিংয়ে 
থাকিতে হইলে বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা 
যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে, অথচ 
চাকরি সুত্রে অনেক বাঙ্গালীর সেখানে অব- 
স্থিতি না করিলে নয়। ফলে দার্জিলিং 
প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই উপার্জনের তুলনায় 
ব্যয়ের সংকুলান করিতে পারেন না। আয় 
অপেক্ষা . ব্যয় বেশীর পরিণাম নিদারূণ 
দুশ্চিন্ত।॥ দাঁ্ক্জিলিংয়ে যক্মারোগের প্রাবল্য 
সেই নিদারণ দুশ্চিন্তারই ফলসম্ত ত। 

ঢাকা ও খুলনা জেলায় আত্মহত্যার 
ংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যেও যে 
ঢাকা ও খুলনা জেলার আত্মহত্যার ব্যাপারে 
অভাবের কারণ নাই, এমন কথাও বল! 
যায় না। 

নদীয়া, বীরভূম ও বাকুড়া জেলায় নিউ- 
মোনিয়৷ রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
জলপাইগুড়ি, রাজসাহি, ঢাকা, ২৪ পরগণা 
মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি, বাকুড়! বর্দ্ধ- 
মান প্রভৃতি জেলাতেও যক্ষারোগে মৃত্যু- 
সংখ্যা কম নহে। 

মফঃম্বলের সহরগুলিতে মৃত্যু সংখ্যা কিছু 
কম বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে 
ডাঃ বেণ্টলী বলিয়াছেন,_-“মফঃস্বলের সহর 
গুলিতে যে মৃত্যুর সংখ্যা কম বলিয়া বোধ 
হয়, বাস্তবিক তাহ! নহে, ওঁ সমস্ত স্থানে 
মৃত্যুসংখা৷ রেজেষ্টারি করার উপযুক্ত উপায় 


অবলম্বিত হয় না। মফঃস্বলের সহরগুলিতে 


লাকা গে চার ধক চলোক 
সাধে পতিত হয়। 
নমফঃস্বলে কলের বুদ্ধি কে খ 
বেষ্টনী মফঃস্বলে: পানীয় জলের অভাবের 
উল্লেখ করিয়াছেন। মাদারিপুর এবং নোয়া- 
খালির কথা এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করিয়া- 
ছেন" কিন্তু মাদারিপুর. :3 নোয়াখালি 
কেন; বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই এখন জল 
কষ্ট । মেকালের : দীর্দিক-পু্ধরিণী .সকল 
সংস্কারাভাবে হাজির মজিয়। গিয়াছে, পশ্চিম 
বঙ্গ ভাগীরথির তীরে অবস্থিত হইলেও অনেক 
স্থানেই গ্রামের সান্নিধ্য হইতে ভাগীরধি বহু- 


দূরে সরিয়া গিয়াছেন।- নদীয়ার শাস্তিপুরের | 


‘কথা এই প্রসঙ্গে আমরা উত্থাপন করিতে 

পারি। বর্ত্তমান, 'সময়ে শাস্তিপুরের জন 

সাধারণ যেখানে বাগ করিয়া থাকেন, সেখান 

হইতে বহুদূরে গঙ্গা ঘাট অবস্থিত? শাপ্তি- 
"J সত A ও 


Sf ETS RY 


ড় 


__ সংগ্রতি বাঙ্গাণার অনেক স্থানেই বসন্ত 
রোগ দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় ইহার 
প্রকোপ তো! ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। 
ই সময় দেশের লোক যদি নিয়লিখিত নিয়ন- 
"গুলি পণিন করেন, তাহা হইলে বন্তের 
আক্ৰমণ হইতে অব্যাহত থাকিবেন। 
৯: বসন্তের টাকা গ্রহণ যাহারা পূর্বের 
ub তাহারা অবশ্য করিয়া আবারও 


৮৪৪৬১ 


ডু 


বসন্তের প্রতিষেধক বিধি। 


$$ 








পুরে মকল- টন আর পু ক f 
প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিবার অবদর, পা 1, 


স্নানস্থুখ উপভোগ করিয়া খাকৈদ Use ৫] 
ফল কথা৷ -পলীগ্রামে- জলকষ্ট থে. নানা- 
রূপ রোগের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ: নাই। 
কলেরার কথা কেন, কলেরা, 'ম্যালেরির 
বসন্ত--অনেক রোগই পল্লীর: . জলকৃচ্ছ, | 
হইতে সংক্রামক হইয়া থাকে। কিন্ত ইহার ' 
জন্তু _ পল্লীবাসী- জনসাধারণের. লম 
| কৈ? সরকার বাহাদুর আমাদের জন্তু চিন্তা 
করিতেছেন বটে--কিন্ত তাহাদেরচিস্তা শি 
চেষ্টার সহিত যদি আমাদের সমবেত চেষ্টা: 
| মিলিত হয়, তাহ! হইবে ইহার ফল যে. 
| শুভপ্রদ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
| কিন্ত চেষ্টা করিবে কে? আমরা যে নিদ্রিত। J 











২। প্রত্যহ খাটি সরিষার ইসা 
উত্তমরূপে মর্দন করিবেন। 

ত। ণ গুচিভাবে ধাৰিবেন। ঝা 
সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাধিবেন। 
প্রতাহ সকালে ও সন্ধায় সকল ঘরে ধুন! 
দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনো মনা: 
পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন না: রত: 

৪1: প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত: 
851... 


1 et 
Fat 


Fa ee 
nl 
সি করিবেন? , পলতা এবং নিমপাতা 
খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী । 

E হর স্থলে কর়োলা উচ্ছে হইলে আরও 
| ভাল হয়। 
5৫) পচা এবং. বাসি মাছ তো একে- 
_ ৰারেই খাইবেন না, তা? ছাড়া এ সময় মাছ 
খাওয়াটা ভুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। 
কই, শিঙ্গি, মাগুর এবং জেয়োল মাছ এ সময় 
একেবারেই ত্যাগ করিবেন। 

৬): মাংস ৰা ডিম খাওয়া একেবারে 
বদ্ধ করিবেন। যাহা প্রত্যহ খাইয়া থাকেন, 

তাহা ভিন্ন পোলাও বা এরূপ গুরুপাঁক 

কোনো দ্রব্য এ সময় থাইবেন না। 

৭) "দোকান হইতে দুগ্ধ কিনিয়া পান 

+ করা এ সময় কর্তব্য নহে। মস্ত এবং দুগ্ধ 
হইতে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হয়, এজন্য দুগ্ধ 

. খাঁটি ও বিশুদ্ধ কিনা, তাহা ভাল করিয়া 
জানিয়া ব্যবহার করিবেন। 

৮। দোকান হইতে তৈয়ারি চা কিনিয়া 
খাওয়ায় যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা অবশ্য 
করিয়া এ সময় উহা পরিত্যাগ করিবেন। 
রূপ ‘চা’ হইতেও ইহার সংক্রমকত আসিতে 
পারে। 


৯। বাজারের খাবার যুস্বন্ধেও যতটা. 


পরিহার করিতে পারা যায়, ততটা মঙ্গল। 


.... বিয়েটা ও বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখার দন্ত এ 


সম একদিনও রাত্রি জাগরণ করিবেন নাঞ 
EN হয়ীতকীর আঁটি ফুটা করিয়া 
. গ্তার সাহায্যে পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং 





ধাঁরবেধ নন ১৩২৬৭ [ ৪র্থবর্ ৫ম সংখ্যা): 


১১। কাঁচা কর্টিকারীর মূল চারি আনা ' 
ও গোল মরিচ ৫টা একত্র শীতল জল সহ 
বাটিয়া সপ্তাহে ২দিন করিয়া প্রাতঃকালে 
সেবন করিবেন। এ মাত্রা পূর্ণ বয়স্বের। 
শিশুদের মাত্রা ও je ১০৮9: 
লইবেন। 1551 

১২) বৈকাল বেলা: মোচার রস দ্বারা 
শ্বেত চন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাসকের রস 
অথবা মধুদ্বারা বষ্টিমধু পেষণ করিয়া সপ্তাহে 
এরূপ ২দিন রুরিয়া পান করিবার ব্যবস্থা 
করিবেন। 

১৩। শ্বেত পুনৰ্ণবার মূল চূর্ণ এক আনা 
ও গোল' মরিচের গুঁড়া এক জনা শীতল 
জল সহ মধ্যে মধো প্রাতঃকালে সেবন করিলে 
বসন্ত পীড়া হইতে পারে ন1। 

১৪।' তেলাকুচা, মাধবীবতা, অশোক 
পাকুড় ও বেতস-_এই কয়টি বোর পাতার 
ওজন1%১০, জল আধসের, ৰ আধ পোয়া 
-__এই ক্কাথ প্রতি সপ্তাহে ১দিন করিয়া পান 
করিলে কখনই বসন্ত হইবে না। 

১৫ হিঞ্চেশাকের রস মধ্যে মধ্যে পান 


| করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া 


যাইতে পারে। ইহা শ্বেত চন্দন ঘসার সহিত 
মিশাইয়া--সেবনে কখনই বসস্তের. আক্রমণ 
হইতে পারে না। 

১৬। নিষ্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হবিজ! 
শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রতি সপ্তাহে 


৷ পান করিলেও বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে 
| রক্ষা পাওয়া যায়।. ইহা প্রত্যহ ব্যবহার 


_ নেহিলাগণ বাম, হন্তে ধারণ করিবেন। ইহা | করিতে পারিলে আরও মঙ্গল। 
কিৰ স্৭. REE 


Fete 
er 


৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ] 


এ 


যুষ্টিযোগ ও টোটকা ওষধ । 





সুযোগ ও টোটকা গুষধ। a 


_ কবিরাজ শীগোষ্ঠ বিহারী গোস্বামী, ভিষগাচাৰ্য্য । ৯: 


অগ্লজনিত শুল রোগের মহোঁ- | | কাগলী লেবুর রস নিশাইয়া ৩৪ বারন 
যধ ।__(১) কুলখড়িচর্ণ ২* তোলা, ফট- করিলে অতি সত্বর উপশমিত হয়। (৩) মুখা, 
কিয়ি চূর্ণ ৪ তোলা, সোরা চূর্ণ ৪ তোলা | আমরুল শাক ও পাথরকুচির পাত! একত্র 
মৌরী চূর্ণ ২ তোলা, কাবাব চিনি চূর্ণ ২: | ছে'চিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া লইবে, এই 
তোলা, সাচিক্ষার চূর্ণ ২ তোলা ও কপূর চূণ | রস এক কাচ্চা মাত্রায় একটু সৈন্ধব লবণের 
১ তোলা--এই সমন্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া | সহিত ২1৩ বার সেবন করিলে অনীর্ঘ দোষ ' 


বহুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। | 


ইহার ছুই আনা বা তিন আনা! মাত্রায় শীতল 


জল সহ সেবন করিলে অল্লজনিত শূল রোগ 


নিবারিত হয়। (২) পরিষ্কার সোরা ৮ তোলা । 


ও পরিষ্কার 
চূর্ণ করিয়া 


রি২ তোলা পৃথক পৃথক 
মিশ্রিত করিবে। তৎপর 


আগুনে গলাইয়! চটি প্রস্তুত করিয়া লইবে। | 
ওঁ চটি ৫ তোলা চূর্ণ করিয়া তাহাতে দৈন্ধব 


লবণ চূর্ণ ২০ তোলা ও জোয়ান চূর্ণ ২॥০ 
তোলা দিয়া একত্র মিশাইয়া রাখিবে। ইহার 
তিন আনা বা চারি আনা মাত্রায় শীতল জল 
সহ সেবন করিলে অতি কঠিন ১ নিশ্চয় 
ভাল হয়। 

অজীৰ্ণ নিবারণের উপায়1__ 
(১). জোয়ান চূর্ণ।* আনা সৈন্ধব লবণ ৬০ 
আন! একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জল সহ 


"সেবন করিলে: 'অজীর্ণ [রোগ বিন হয়। (২) 


ছুই তোল পরিষাঁর মৌরী আধ পোরা জলে 
২ ঘণ্টা ভিজগাইয়া ছ'কিয়া লইবে এবং উহাতে 
২ তোলা পরিদ্ধার চুণের জল ও আধ তোলা 





নিবারিত হযয়। -(8) হিং, ৩ঠ, পিপুল, 
মরিচ. সৈন্ধব একত্র বাটীয়া পেটে প্রলেপ 
দিয়া নিদ্রা গেলে সকল প্রকার অন্দীর্ণ প্রশ- 
মিত হয়। 

আমাশয় রোগে ব্যবস্থ। 
আমরুলের পাতার রদ সকালে. আধ টার 
ও সন্ধ্যায় আধ ছটাক কিঞ্চিৎ মধু সহ পান 
করিলে আমাশয় রোগ ভাল হয়। (২) পাকা 
তেঁতুল পাত, বু়ীপানের পাতা থমকুড়ির 
পাতা, কয়েদবেলের পাত! ও দাড়িম পাতা 
একত্র ছে চিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া মেই 
রস আধ ছটাক পরিমাণে খাইলে ॥নিশ্চন্ 
আমাশয় রোগ ভোল হয় । (৩). কীটানটের 
শিকড় আধ তোলা, জলের সঙ্গে বাটিয়! শীতল ! 
জলে গুলিয়া ছ'াকিয়া, তাহাতে ৩ কুঁচ পরি- 
মাগ মরিচের গুড়া মিশাইয়া দিবসে এ॥৪ 
বার সেবন. করিলে শীঙ্জ আমাশয় ন 


আরোগ্য হয়।. এ ad 
একশিরার মহোষধ (z= "8 


1 ভেড়ার লোম কার্পাস তুলার বীঞ্জ--সমান 
/ জার. 


| 
3৯৯ 






এ 


'ল্লীষ্ছা ও যরুতরোগে 10১) গুলঞ্চ 
গু খাঁড়িলবণ সমানভাগে লইয়া গোমুত্রে পেষণ 
_ করিয়া শিশুর গ্রীহা ও যক্বৎ রোগে প্রলেপ দিলে 
উপকারি হইয়া থাকৈ। (২) নীল ও আমের 
'আঁাটির রস সদানভাগে লইয়া জল ছারা 
বাটিয়া গযম করিয়া 'অল্প অগ্ন গরম থাকিতে 

_ যকৃতের ‘উপর প্রলেপ দিলে 
4 উপকার দর্শে। (৩) পটোলের মুল । 
পর ণ করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও | 
3 নীহ ও খত রোগে সুফল পাওয়া যার। 
(৪) পিপুল ও যবক্ষার প্রত্যেকটি ১ রতি 
(বিছ কর কিঞ্চিৎ কাঁলমেঘের রস 
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ভি. 
হরীতকী চু রিচ চুর কর চূর্ণ, 

চরণ, দারুচিনি চু জি অনাৰ ভি 
চূর্ণ ও ভূতে ভঙ্ম প্রতোক ১ তোলা এবং 
ফুলখড়ি, চুৰ্ণ ৮. তোলা এই সমন্ত চূর্ণ একে , 


হইবে।' (২) হরীতকী চূর্ণ ১২ রতি, | একে মিশাইয়া বভক্ষণ মাড়িগ্া রাখিয়া দিবে। 
লবণ চূর্ণ ৬ রতি ও পিপুল চূর্ণ ৩ রতি | এই চুর্ণ দিয়া. প্রত্যহ দীত মালিয়া সুখ খুইলে 


দাতের সমস্ত রোগ. আরোগ্য হইয়া যা 


| দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে। কা 


শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা । 


কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ব। 


শোথ রোগ আরোগ্য হয়। (ভর ক্ষেংপাপড়ার 
রস এক বিন্ুক ও' মধু ৩৪ ফেটা__একত্র 
মিশাইয়া প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জরে শিশ্ু- 


| দিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার 


পাওয়া যায়। (৬) নিশাদল চূর্ণ ১ রতি ও 
| ফটকিরি চুৰ্ণ সিকি রতি দুই বিস্ুক পটোল - 


্রীহা ও পাতার রস ও কিঞ্চিৎ মিছরি--একজ 


মিশাইয়। প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন 
| করাইলে শিশুদিগের যক্বৃত জন্য চক্ষু ও 
পদাদির হরিডারণ প্রাপ্তি ও হাত পা হুল! ' 
আরোগ্য হয়। 

রক্তাঁমাশয়ে ।_-(১) গন্ধ-ভাহনিয়ার 


চর প্রাতঃকালে সেবন করাইলে পাতার বস ১ বিশ্ব, .লোধকারি *ু্ব ১ রতি 
শুদি লে সংযুক্ত জর ও ও মধু ২৪. ..ফোটা-একজ 





লন তন টিসি 


1 


তিন দিবস পান করাইলে শিশুদিগের প্রবল | (২) বেলশুঠ ও জামের আঁটির শীয়া 


দূ 


জমার 


বর্ষ; হম সংখ্যা] ‘= খাঁদ্য ও স্বাস্থ্য । al 


Pet 


রক্তাতিমার' প্রশমিত হয়। (২) ছাগী দুগ্ধ প্রত্যেকটি আধতোলা হিসাবে: লইয়া এক 
এক ছটাক, জল অদ্ধসের, সুখ! ৪টি ও বেল | পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে 
গুঁঠি এক টুকরা--একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্ধ ৷ নামাইয়া, তাহাতে চিনি ও খই চূর্ণ মিশাই! : 
পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে রক্তা- | -_-এক ঝিনুক এক ঝিন্থক করিয়া ৩1৪ বার 
মাশয় জনিত বেদনা দূরীভূত হয়! (৩) পান করাইলে সত্বর উপকার পাওয়া যার। 
সাদাধুনার গুঁড়া আবদ্ধ রতি ও গুড় এক. (৩) পিপুলের গুড়া, মরিচের গুঁড়া, চিনি 
আনা--কিঞ্চিং শীতল জলের সহিত মিশাইয়া | ও মধু-_এই কয়টি দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় টাঁবা ৃ 
মেবন ফরাইলে বাঁপকদিগের আমরক্ত জনিত ৷ লেবুর রসের সহিত সেবন করাইলেও শিশ্তু-. 
বেদনা নিবারিত হয়। | দিগের স্তন্তপানের পর বমন ও হিন্ধা হইলে 

আমাতিদারে 1-0১) বিড়ঙ্গ, যোগান ৷ ফল পাওয়া যায়। ১. 
ও পিপু'ল-_প্রত্যেকটি ১ রতি লইয়া গরম] অজীর্ণে।__(0) ইসবগুল ৪ রতি ও 
জলের সহিত সেবন করাইলে শিশুর আমাতি-। মিছরি ২ রতি কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত 
সার নষ্ট হয়। (২) বটের মূল পেষণ করিয়া | ভিজাইয়া প্রাতে অর্ধেকটা ও বৈকাঁলে 
টাল: ধোয়া জল সহ পান করাইলে শিশু- ৷ অর্ধেকটা সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিলে 
দিগের প্রবল অতিসার রোগ আরোগ্য হইয়া [ শিশুদিগের নাভিমূলের অত্যান্ত যন্ত্রণার সহিত 
থাকে। | পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমিত মল নি*স্থত হওয়া 

স্তন্যপান জনিত বমন ও হিক্কায় 1 ূ বন্ধ হয়। বেলপ'ঠ_জলের সহিত ঘসিকন 
(৯): চিনি, মধু ও” টাঁবালেবুর রদ একত্র কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশু-.. 
মিখাইয়া মেবন করাইলে উপকার দর্শে। | দিগের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 


*খাচ্য ও স্বাস্থ্য । 





Wie est (ডাঃ শ্রীচুণীলাল বঙ্গ ) 


৷ * “আমাদের খান্তের মধ্যে পাঁচ: জাতীয় | সার পদার্থ আছে। (১) ছান। জাতীয়, (২) 
সারপদার্থ থাক: আবশ্যক । ছু্ধপরক্কৃতিদত্ত | মাখন জাতীয়, (৩) শর্করা জাতীয়, (৪) লবণ 


পুর্ণ আদর্শ খান্ধ--দুধের মধ্যে পাচ জাতীয়, ৷ জাতীয়, (৫) জলীয়। সুতরাং দুধের মধ্যে । 








< শান্তিনিকেতনে বাংসগ্িক. উৎসব সভায় স্বনামখ্যাত ড'ক্তার শ্রীযুক্ত চুমীলাল বসু, পর: 
“গাদা ও স্বাস” সম্বন্ধে যে উপাবের বহত! প্রদান করিয়াছিলেন, “শান্তিনিকেতন” পত্রিকা হইতে 
তাহা Io ০ ft রী 7, 


ধর 








ইবি খাস্ছে ছানা জাতীয়ের " যে অভাব, এআছে, 
দেরই প্রয়োজন ।  - :: তাহা পূরণ হইয়া যান । ডাল ভাত অপেক্ষা 
জজ দার ডাল রুটি অধিক পুষ্টিকর থাগ্ ৷ « একবেলা 


ডাল, নাছ, মাংস,_তরিতরকারী, .ফলমূল খাগ্তের অভাব অনেকটা দুর এহয়, কেননা, 
- প্রভৃতি নানা জ্বাতীর খাণ্ত দ্রব্য হইতে এই | ভাত অপেক্ষা কুটিতে দিগুণ ছানা জাতীয় 
পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ সংগ্রহ ॥ করিয়া: লইতে ৷ পদার্থ বেশী ।- ( শতকরা ৮* ভাগ), ছানা 
হয়। নকল খাগ্যে এই পাচ জাতীর পদার্থ জাতীয় পদার্থ মোটে ৬. ভাগ) এবং মাখন 
কাত ব| উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না। এই ৷ জাতীয় পদার্থ ১ ভাগের অধিক থাকে না, 
ভিন্ন জাতীয় সার. পদার্থগুলির ক্রিয়া একরূপ  স্থৃতরাং চাউল যথেষ্ট পুষ্টিকর থা নয়। 
... নহে, ছান! জাতীয় খাদ দ্বারা শরীরের গঠন- | চাউলে একে ত সার পদার্থ এত কম»-তাঁর 
1" কাৰ্য্য হয় মাখন বা শর্করা জাতীয় পদার্থ উপর আবার.ফেন ফেলিয়া :দিলে ইহা,আরো 
শরীর গঠন সম্বন্ধে কোনও .সহায়তা করে ন|। | অসার হইয়া পড়ে। আমাদের. এই গরীর 
এই শেষোক্ত পদার্থ দুইটা দ্বারা আমর! তাপ ৷ দেশে এরূপ অপচয় একান্ত দোষাবহ ৷, ছুই 
গু কাৰ্য্য করিবার শক্তি আহরণ করিয়া থাকি । একদিন অভ্যাস করিলেই যে পরিমাণ জল 
(বাংলা দেশে আগে মাছ ও দুধ প্রচুর | চাউল সুসিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজন, তাহা 
1... প্রাওয়া যাইত, কিন্ত এখন আর তেমন পাওয়া | আমরা স্থির করিয়া লইতে পারি এবং সেই 
[যায়৷ না। সমপ্রতি বাঙালী জাতির -খান্ভে পরিমাণ জল দিয়া ভাত -প্রন্তত হইলে.ফেন 
pb কন বাতীয পদার্থ খুব কম বলিয়া প্রমাণিত ভাতের মধ্যেই থাকিয়া যায়। আমাদের 
. রি 1 হইয়াছে ৷: দেই জন্য ছাত্রদেক মধ্যে যথো+ দেশের মেয়েরা এই দিকে দৃষ্টি গিলে দেশের 
2: চিত শারীরিক বিকাশ ও পূর্ণতা লক্ষিত | | যথেষ্ট উপকার হয়। 
1. হয় নাও) | ভাত অপেক্ষা খিচুড়ি অধিক সারবান। 
রি = উল ভাল নহে, ছধ, মাছ, মাংস | ইহা ডাল ও ঘির সহযোগে রান্না হয় বলিয়া 
টি সৃতি দুর্ম্,ল্য, সুতরাং ছানা জাতীয় পদার্থ | ইহার মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ ই 
খাইতে হইলে ডাল আমাদের প্রধান খান্ত | যথোচিত পরিমাণে থাকে । ভাতের বদলে 
করিতে হইবে। মাছ মাংস অপেক্ষ। ডালে গাব সাৰে সিডি খাওয়া চি 
Heat অধিক,_সারবান এরং | ভাত-_চালে শরীর-পোষণোপযোগী মার” 












উপর মন্ত ৷. ডাল সহজে পরিপাক হয় না, | পদার্থ আছে, কিন্তু গম প্রভৃতি অপেক্ষা কম। 
bk AE ভ্রান্ত ধারণা ।- ডাল, রীতিমত | ইহা হজমের পক্ষে উৎকৃষ্ট ।- আমরা সৌথীন” 
7. দ্ধ হইলে, তাহার মধ্যে. একটাও. বীচি | তার বশে মাজা- ধব্ধবে পরিদ্ধার চালের 

না, ক্ষীরের মত ঘন হইবে, উহ্থার | পক্ষপাতী, কিন্তু ধানের তুষের নীচের আচ্ছা- 
| বল “ভাগ আলাদা ছা থাকিবে না। দনের ভিতর যে একটা সার পদার্থ থাকে 
ডাল একটু বেশী পরিমাণে রা ইলে আমাদের | (1:80)10) ছাঁটা চালে যার, 


De, 







জাকত ও 


_ এ বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা ] 
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ইহা স্থাস্থারক্ষার অন্তরায় | বেরিবেরি প্রভৃতি 
রোগের প্রাছর্ভাৰ কালে ইতর প্রাণীকে এই 
দু'প্রকারের চাল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছটা 
চাল খাওয়ায় তাহাদিগকে রোগে ধরিয়াছে। 


-  স্থৃতরাং ধবধবে পরিষ্কার চাল খাওয়া বাঞ্ছনীয় 


নয়। চাল থেকে প্রস্তুত জলখাবার যথ| 


থ্যৈ চিড়ে, মুড়ি ।। এই তিনটাই বেশ কুপথ্য। 


মুড়ি শ্রমীবিদের ছু'বেলাকার খান্ধ--ইহা 
নুপাচ্য ও ভাতের চেয়ে সারবান্‌, অথচ অল্প 
মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্ত ইহাতে সব রকমের 
সার পদার্থ নাই, তাই ইহার সঙ্গে ছোলা বা 
মটর এবং নারিকেল মিলাইয়া খাইবে। এই 
তিনের সমন্বয়ে অতি উত্তম খান্ত হয়। ছোলা 


বা মটর, ডালের কাজ করে অর্থাৎ ছানা! 


জাতীয় জিনিসের অভাব পূর্ণ করে। নারিকেল 
অতিশয় ন্নেহযুক্ত.জিনিস, ইহা মাখন জাতীয় 
জিনিসের কাজ করে। 
. অয়দী__মক্দার রুটা ভাতের দ্বিগুণ 
লারবান, কারণ নাইট্রোজেন ময়দায় শতকরা 
১ভাগ আর ভাতে ৫ভাগ। কলে পো হুন্ম 
ময়দার, ছানা ও ভূঘি বাদ যাওয়াতে ইহার 
সারভাগ কমিয়া যাঁয়। তাই আটার 'রুটী 
খাইবে। ;জীতা-ভাঙা খাঁটি আটা কিনিবে__ 
অনেক সময়ে ভূষি মিশানো ময়দা আটা! বলিয়া 
চালানো! হয়। আটার:রুটা স্বাছবও উপকারী 
এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। হাতে গড়া রুটা 
'ভানরূপে তৈরী না হইলে তাহার" শ্বেতদার 
পদার্থ ভালরূপে অগ্নিপক্ক হয় না, ইহাতে হজমের 
ব্যাথাত করে। তালসে'ক দে ওয়! পাউরুটিতে 
এবং এলুচিতে এই দোষ থাকিয়া! যাইবার ভয় 
নাই, সুতরাং এ দুটাও ভাল থাগ্চ এবং 
কিন্ত লুচি বেশী দ্বতযুক্ত হইলে 


. খাদ্য ও স্বাস্থ্য? = 





মা pT x ০ 
চা 


"সিং ইরা ৰণ ই ঝি 
ছানা শতকরা ২৫ ভাগআছে। সন্ত ্‌ 
ও ছোলায় ইহা অপেক্ষা গার ভাগ অজ. 
মুগের ডাল অতি উত্তম অড়হর ডালের: 
বাবহার পশ্চিমে খুব চলিত আছে।: ইহাতে 
ছানা জাতীয় অংশ অপেক্ষাকৃত কম আছে 
বটে, কিন্তু তেমনি তাহা উদর অনায়াসে 
আত্মসাৎ করিতে পারে । চা 

ভুধ-_ভাল দুধ পরক্তিদত আদর্শ খাদ 
কিন্ত ইহা খাটি অবস্থায় যথেষ্ট পৈরিমাণে 
পাওয়া দু্ধর। ভেজাল ধরাও অনেক সময় 
মুস্কিল হয়। সজল দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
খাটি দুধের সমান করিবার জন্য "তাহাতে 
কিছু চিনি ফেলিয়া ব্যবসায়ী লোকে-ক্রেতার : 
চোখে ধুলা দেয়। 

দই--ইহা দুধের বিকার AE 
অন্ত সকল উপাদান ইহাতে আছে, কেবল 
চিনি নাই। দইয়ের মধ্যে যে কীটাণুর ক্রিয়ার 
দুধ: হইতে দই প্রস্তুত" হয়, তাহারা জঠরের & 
অনিষ্টকর বীজাণু মারিয়া ফেলে । অন্ত্স্থ এই 
সকল বীঞ্জাণুই রক্ত বিষাক্ত করে ও অকাল-. 
বার্ধক্যের হেতু হয়। য়াহাদের বাড়ীতে ছধের 
অভাব নাই তাদের দুধের কিছু অংশ দইয়ের 
আকারে খাওয়া ভাল ।: ঘোল বিশেষ উপ- ; 
কারী। ইহা সরবতের স্ভায় পানীয় সকালে : 
খাবারের পর খাইলে. বিশেষ উপকার হয়। 
আজকাল রোগীকে বোল খাওয়ানো হয়| 

ছাঁনা--ইহা একটি অতি উৎস সারবান 
খাদ্য । মাছ ও মাংসে যে ছানা জাতীয় পদার্থ. 


থাকে, অনেক সময়ে তাহা দুষিত হয়। iar 
'ছানায় এই দোষ ঘটে না? 


মাংস_ইহা স্থপাচ্য ও পুষ্টিকর বটে, 
কিন্তু বিকৃত হইলে পরম অনিষ্টকর। খাগ্ঘ 






| রাত প্রভৃতি রোগ ঘটে। তাই মুরোপীরদের 
[এই রোগ অতি প্রবল। তা ছাড়া *টোমেন্‌” 


Fz ল্প পচ! মাংযেও জন্মে । এই প্রকার মাংস 


প্রায় তিন ঘণ্টা ৰ ঘর্াসিদ্ধ ডিম দেড় 
ঘণ্টায় -হজম হয়। 
 »আছ-ইহা পুষ্টিকর খান্ত । কিন্তু বেশী 


+ তৈলযুক্ত মাছ হজমের পক্ষে বিদ্রকর ও উত্তে- ৷ 


জনাজনক হয়। পচিবার উপক্রম হইলে সে 
-. মাছ পরিতাঙ্গয। 
স্ব) তৈল-_এই ছটা দেহের অত্যন্ত 


আবশ্যকীয় খান্ত মামগ্রী ৷ কিন্ত তে অনেক | 


বীভৎম..ও অপথ্য পদার্থের ভেজাল থাকে 

চি তেলে পুরণ করা যা মাজ্বাজ তিল তৈল 

_ এবং নারিকেল তৈল ঘিয়ের বদলে ব্যবহৃত 

। ইছা ছাড়া, চিনি বাদামের তেলও 

করা যাইতে পারে। এই সর তেল 

<. আনিকৈর নহে এবং দিযে চেয়ে অন্ন একটু 
E নিট হইলেও ইহা ব্যবহাৰ্য। . 

১ অতরিতরকারী-উহার : মধ্যে আলু 

কাস তরকারী। ইহাতে 

জল ৮* ভাগ আর শ্বেতসার ২০ ভাগ । খোসা 

॥ ছাড়াইয়া খাইলে ইহার সার, ভাগ অনেকটা 





ইহ a) পা 


নার এক প্রকার তীর বিষ আনেক সময়ে । 


এরং তাহা মহার্ঘ . তের .অভাব বাট, 










খোসা ভুলিয়া লইলে সারভাগ এত নষ্ট না। 
অধিকাংশ তরিতরকারীতেই জলভাগ খুর 
বেশী 4 কিন্ত তরকারী শরীর পোষণের জন্তু 
প্রয়োজনীয়, কারণ ইহ্থাতে যে রাবণিক পদার্থ 
আছে, তাহা রক্ত পরিষ্কার করে।. ফলেও 
। সেই উপকার হয়।.. তরিতরকারী কোষ্টবদ্ধ- 
| তার নিৰারক।- রাঙ্গা আনুতে। চিনি জাতীয় 
পদার্থ ও শ্বেতসার থাকাতে. বেশ উপকারী 
খান্ত । কড়াইন্গু'টি, বরবটি, সিম প্রভৃতি 
স্ঁটিজ।তীয় তরকাণী ডালের মতই উপকারী । 
কাঠালের বীজে ছানা জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট 
আছে--এই হিসাবে ইহা - গমের : চেয়েও 
মারবান। 

চিনাবাদাম--এখানে চনাবাদামের চাষ 
হইতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম; ইলার চাষ 
আরও বেশী পরিমাণে করিলে: ছেলেদের 
জলথাবারের জন্য ইহার ব্যবহার হইতে পারে। 
চিনাবাদাম অধিক খাইলে ইহার তৈল জাতীয় 
| জিনিষটা! অপকার করে। ইহাতে ছানা 
পদার্থ শতকরা! ২৬ ভাগ ও তৈল পদার্থ ৪৩ 
ভাগ আছে। 

উপসংহারে - বক্তব্য-_আহার্য : : ধীরে 
ধীরে উত্তমরূপে চর্ধণ করিয়া খাইৰে। 
পরিপাক যন্ত্রের কাজ মুখ হইতে আরম্ভ হয়। 


৷ দাতকে তাহার কর্তব্য সাধন "করিতে :দেওয়া 


চাই--থাবার অতি সুস্ম হইয়া উদরে যাওয়া 
প্রয়োজন এবং মুখের লালা উহার সহিত 
মিশ্রিত: হওয়া দরকার । এই লালা খাগ্ছোর 
শ্বেতপারকে চিনিতে পরিণত করে। ৮" 





FB LPP সু) ] 








রথ বৰ্ষ । | বঙ্গাব্দ 


» 


১৩২৬- ফাল্গুন । | ৬ষ্ঠ সংখ্যা. 


হণান্দীন্র'শ্বিল্যা। 


~~ - 


অস্থি পরিচয় । == 


(পূর্ব্বানথৰৃত্তি ) লি. 
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ এগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এস, এম, এস. | 


অচ্ছি গু অস্থির কার্শ্য। 
শারীরতত্ব সমন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 
প্রথমে অস্থির বিষয় অবগত হওয়া! আবশ্যক | । 
কেননা অস্থি সমূহকে অবলম্বন করিয়া; 
শরীর অবস্থিত আছে । শাস্ত্রে কথিত হই- | 
য়াছে যে, “বৃক্ষ যেরূপ অত্যন্তরস্থ সারকে 
আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, দেহীদিগের | 
দেহও সেইক্ুপ অস্থিসারকে আশ্রয় করিয়! ৷ 
অবস্থিত। এই জন্য দেহীদিগের ত্বকৃ, মাংস 
প্রভৃতি শীস্র বিনষ্ট হইলেও সার স্বরূপ অস্থি ৷ 
সকল সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ন ।”'* 


+ পজতভ্যান্তর গতৈঃ সারৈধখা! তিষ্ঠপ্তি ভূরাহীঃ । 
অস্থিমারৈস্তথ! দেহা খ্রিয়ন্তে দেহিনাং ঞ্রবম্‌। 
তন্মাচ্চিরবিনক্টেযু তবগ্রাংসেযু শরীরিগাস্‌। 
অ্থীনি ন বিনপ্যস্তি সাঁরণ্যেতীনি দেছিনাম্‌ 1৮ 





অপিচ, অস্থি সকল মন্ুস্থকে যথোচিত 
আকার বিশিষ্ট করে। অস্থি না থাকিলে, 
মনগয্যের আকার এরূপ হইত না, একট! কদা-... 
কার মাংসপিণ্ড হই! ভূমিতে গড়াইয়া! বেড়া 8, 
ইত। শরীরাভ্যন্তরস্থ সুকোমল, যন্ত্রগুলিও 
অস্থিময় আবরণে রক্ষিত হ্য়। যথা, মন্তকের, . 
অস্থি সকল শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ... 
মস্তিষ্ককে এবং বক্ষ-স্থলের অস্থি সকল, জ্বর, .« 
ফুদ্‌ফুম্‌ প্রভৃতি যন্ত্রকে রক্ষা করে।। স্বতরাং 
শরীরের প্রধান যন্ত্র গুলিকে রক্ষা করা অস্থির. 


| অন্তম কারধ্য। তদ্বিত্ন অস্থি সংযুক্ত হইয়াই, 


পেশী সমূহ শরীরের. অঙ্গ প্রতাঙ্গ সমুহের নান. 

প্রকার গতি উৎপন্ন করে। এ 
স্থির উপাজ্ছান্ন। অস্থি ছুই 

প্রকার উপাদানে নির্ট্িত__পার্থিব ও জান্তব ৷ 


হস্রুত, শারীরস্থান, ৬ অধ্যার। | পার্থিব উপাদানের প্রায় সমস্ত অংশই চুন 


ফস সাজান 


কান্তন, ১৩২৬। [ ৪র্ঘ বৰ্ষ, , ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


AANA 







১৮৮৫০০৯০৯৭৮ 


জিত ক পরে যে তরপাস্থির বিষয় কথিত হইবে, 
ন স্নায়ু । নাছ নিৰ্ণিত কাটানোর মধ্যে | তাহাতে জান্তব উপাদানই অধিক থাকে। 







উপাদান সংহত প্রথমে তরুণান্থিরূপে 
J বয়োবুদ্ধির সহিত পার্থিব 
উপাদানের উহা! ক্রমে কঠিন অস্থিতে 


্বোগ। অস্থির উপাদানের সংযোগ ছুই 
ভিলা: ৩ দিছি বারণ | বাহ ও 
(কাপর!) সংযোগ*। সমস্ত অস্থির বিশ্ে- | আত্ান্তর-০ভরে অস্থির আররএ হই প্রকার |. 
__ যতঃ নলকাস্থির কাণ্ডের গ ঘনসংযোগ | তন্মধ্যে যে আবরণ অক্টির বহির্ভাগ আবৃত 
hs দেখা ধায় । ক্ষত অস্থি সের ও কপীলীন্থির করিয়া ধাঁকে, তাহাকে অসি 
_ অন্তা্তর-ডাগে- এবং নরকাস্থির প্রানতাগে | ভ্কলন বল বার | ইহা! অস্থির জীবন_. 
সন্ধি সংযোগ দৃষ্ট হয় । 1 বট রা কারণ, আই বিলী বা! পর্দা আহত 
বক্লস ভেদে উপাদানের -হইলে.৫সই অস্থি বা অস্থির সেই অংশ 
_ তান্রতস্য। ব্যস তেদে অস্থির] উগানন হানা র। আর অস্থির যে আবরণ 
দানের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। কম বয়সে, ভিতরে মধ্যবর্তী ছিদ্রপথকে বেষ্টন 
অস্থিতে জাস্তব উপাদান চু ও থাকে। টলি অবস্থিতি করে, তাহাকে, আত্যন্তর 
জান্তব উপাদান কোমল এবং je তালে বরণ ' বা বায) অস্থির ছিরখধো সজ্জা * 
না (ইউ বাৰ্নীকালে অন্থিতে আঘাত | থাকে৷ ধণিয়া উক্ত 'আবরণের নাম মন্ত 
৮0৮8 নত হইয়া শ্ব! কলা। 
বার ভাঁজিলেও চা + গাছের ভালের মত অস্থির মধ্যে যে মঞ্জ| থাকে তাহা ছই 
ভাঙে এবং সহজৈ জোড়া লাগে। | প্রকার,_এক প্রকার রক্তবর্ণ, অন্ত প্রকার, j 
i অস্থি জীস্তব উপাদান | পীতবৰ্ণ। দীর্ঘ অস্থিসমূহের নলকাংশের 
ততই" করিয়া ধায় এবং: পাৰ্থিব উপাদান | মধ্যে পীতবর্ণ মজ্জা থাকে। দীর্ঘ অস্থির 
বাড়িতে থাকে জমে: র্ধবয়সে পার্থিব | উর প্রান্তে, স্তর অস্থির ভিতরে এবং বতা 
EE অত্যন্ত অধিক এবং জাকৰ উপাদান: অস্থির স্পঞ্জের প্যায় বহুচ্ছিত বিশিষ্ট অংশে 
_অতাস্ত কম চইয়া যায়। পার্থিব উপাদান | রক্তবর্ণ মঞ্জা থাকে। উদ ৃ 
কঠিন; কিন্তু ভগ পবন । এইজন বৃদ্ধ বসে] অনি প্রকার ভা 
. ম্থিতে হীন লাগিলে উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া | রের যেখানে যেরূপ আবশ্যক, অস্থি সকল” 
. যায় উৰং ভালে শী জোড়া লাগে না. .। নেইদ্থানে যেইরূপ আকারে অবস্থিত ॥ জক্রুত * 
 মতে--আকার 0:3০: পাচ ভাগে 













॥ 





গ্যাক্ট টির) ১ জহি দলিল, t হল 
খপ গার টি), RIFTS চারা [11৮ ০ sri ডল 


“চৰ্ত ভঠাসংধ্যাৰ] হী: 





 বিভক্) বখা- কপাল, ষ্টক, ভঙ্গ, এ 

* এবং “লক 1: কপালের ( খাঁপরার ) স্কায় 
আকুতি বিশিষ্ট বলিয়া! মস্তকৈর অস্থিপ্ধলিকে 
হক শালী্ছি বলে। কুক অর্থাৎ চিরু- 
বশীর দাতের ষ্ঠায় বলিয়া ঈত্তগুলিকে ভীভট- 
ৰচী পলি বলে। অস্থির উপ অবস্থার ষ্ঠ 
“( জগশরীরে যৈরূপ থাকে সৈইরূপ ) আকৃতি 
“বিশিষ্ট বলিয়! নাসিক, কণ প্রভৃতি স্থানের 
কোমল অদ্থিকে ‘তন স্থি বলৈ। বলয় 
অর্থাৎ প্রায় বালার শট আকুতি বিশিষ্ট 
দ্ৰলিয়া গীশ্ব, পৃষ্ঠ ও বঙ্ষঃস্থলের অস্থিকে 
হ্বলম্্রীন্ছি বলৈ। নলের ন্যায় 'দীর্ঘাকৃতি 
বলিয়া বাহু, সকৃথি ও অঙ্তুলির অস্থিগুলিকৈ 
পাননি বলে।: 

‘ শ্ই সকল অস্থি ব্যতীত এন্ধপ" ক, 
গুলি শু অস্থি আছে যে গুলিকে এই পাঁচ 
প্রীকাঁর অস্থির অস্তভূক্তি করা যায় নাঁ। 
ইছাদিগকে বিষ্বঈনীস্ছি বলিতে পারা 
যায়: *.। হন্ত, : পদাদির -অন্ধিস্থলে' রগ 
ক্য়েকটী” অস্থি আছে |: 

7: অস্থির জ্নহহ্)1-_চরক, হাব | 
প্রভৃতি বৈদবীদীদিগের মতে "অস্থির সংখ্যা 
দতিনশত যাঁটা। 'সুক্ৰুত, ভেল প্রভৃতি শঙ্খ 
ীন্ত্রিকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিন শত । 
পীৰ্শ্চাত্য"চিকিৎসকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা 
দু শত বা দুই শত'ছয়। 

অস্থিসংখ্য! সম্বন্ধে পরস্পরের মত এইরূপ 


ভিন্ন বা-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলে প্রকৃত 





৯. নলকাস্থি-- 1০g bores (লং বোন্স্‌)। 


কপালাসছি__1থ1 ‘bones (ফ্লাট বোন্সু)। তরু- 


of Cartilage (কাটলে )। : বিষমান্থি_ 


Irregular 85589- ইরেগুলীর বৌন্স্‌) 1 


১, 


| 





জগিং নু নব 


কাঁরণ--গণলীর প্রকার ভেদ। : উকণ আদি, 


নখ ও দন্ত সমূহকে উরকীক্জির মতে আদি 
বলিয়া গণনা করা সই? : সুক্রতাদি পলা- 
ািকগন তরুণ অস্থি এবং ন্ট কক. 
অস্থি বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু নবৈর গণন। . 
কিরেন না| পাশ্ডীতাগন তরুণাস্থি, নধাও 
দন্ত সমুহকে অস্থি বলিয়া গণনী করেন'নী। 
দ্বিতীয় কাঁরণ-_পৃ্থক্‌ বসে মাছি গীণনা। 
এই ন্ট অনেকটা "মতভৈদ স্ঘটে? উ- 
য় শান্তরকারগণ যৌবনের আস্তে দির 
গণনা করিয়া ধাঁকিন, সন্ত পান্টীতীগণ 
পঁচিশ বংগর বস অথবা প্রা বাসন পরী. 
'রের অস্থি গন করিয়া বীঁকৈন? বালীকীলে . 
ৰা বৌবমের আর্ত কউকশুলি স্থির জবরধ 
পৃথক থাকে, “কিন্ত প্রৌঁচ় "বস সেইওঁলি 
পরস্পর সংযুক্ত হইয়ী এঁক একখানি মাসিকে 
পরিণত ইক এই নি 
মা. 
আমর! প্রৌঢ় পীরে পচ 
সংখ্যা ধরিয়া অস্থির বর্ণন! করিব ।) 


- | পাস্থি, দন্ত ও মখের-সংখ্যা বউ তি 


'হইকে না, কারণ তরাগাস্ছি, সমূহের সংখ্যা 
কণ্ঠনালী (শ্বাসপথ )- প্রভৃতি-ছানেক স্থানে 
অনিশ্চিত এবং উৎপত্তিক্রম। ধরিয়।..বিটার 
করিলে নথ ও. দস্ত সরুল..্বকেরই(রুঠিন 
পরিণর্ঠত সাত {গা ক £45 FI bg (রা 


.সআস্থি ধী্ণিন ০০. ০ 
স্পীহান্টি__ শ্রতোক দের এক এক 
অঙ্গুলিতে তিন" ভিন খানি এবং পীঁদাকথষ্ঠে 





" দুই যক্থিতে মোট যাটখানি অস্থি আছে। 


॥ হইতে আরম্ভ করিয়া কটিদেশ পর্যন্ত পৃষ্ঠবংশে 


॥ এ্রকগ্ানি বৃহত্তর অস্থি-আছে। - এই বৃহত্তর, 


অর্থাৎ জত্ব|.ও পদের সন্ধির, নিয়ে সাতখানি 
ছোট ছোট অস্থি আছে।. -জঙ্ঘায় দুই খানি, 
উরুতে, একখানি . এরং উরু ও জঙ্ঘার সন্ধি- : 


স্থলে জানতে, এক্থানি অস্থি আছে। এই- 
রূপে: প্রতোক সক্থিতে ত্রিশখানি করিয়া 


॥=পদাঙ্গুলির-ন্তায় হস্তের অঙ্গুলি সমূহে চৌদ্দ 


গ্রানি এবং প্রত্যেক অঙ্গুরির মূলে, একখানি 


করিয়া... পাচথানি -- শলাকা-অস্থি আাছে। ৷ 
উদ্ধাদের। পশ্চান্ভাগে. অর্থাৎ: মণ্বিন্ধসন্ধির | 
নিয়ে ক্ুজাকার আট খানি, এবং প্রকোষ্ঠে 
(নীচে হাতে.) হইখানি-ও গ্রগণ্ডে ( উপর 
হাতে ) একখানি দী্াক্ার “অস্থি আছে।। 


এইরূপে প্রত্যেক রাহুতে/ত্রিশ খানি, করিয়া, 


ছুই বাছতেও মোট যাট খানি অস্থি আছে। 
'"/''সম্ৰ্যলপরীব্রে্: তঅন্ছি--কণঠ 


(নেরুদপ্ডে') চব্বিশ খানি -অস্থি আছে এবং 
ভাহার। ; নিয়ে '-অর্থাৎ-কটার পণ্চাদ্ভাগে 


অস্থির নিয়ে একখানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে) 
সুতরাং পৃষ্ঠবংশের- অস্থির: সংখ্যা মোট | 
ছাব্বিশ খানি। 
7. ককটার সন্মুখ ও' পার্বতীগ--ছুই দিক 
জুড়িয়। দুই খানি, বৃহৎ কপালাস্থি আছে। : 
বক্ষঃহলের মধ্যভাগে একখানি, কণ্ঠের 
ছুই দিকে দুই বাদি, দ্ধের পশ্চাদ্‌ ভাগে 
পৃষ্ঠের উপরূছুই দিকে ছুই থালি :এরং-. পার্শ্ব 
দেশে (পাঁজরায়) প্রত্যেক দিকে ৰার.খানি | 





করিয়া হই দিকে চব্বিশ খানি অস্থি আছে ॥ 
এইরূগে মধ্য শরীরে. আটার "খানি : অস্থি 
গণনা কর! যায়। s CUE FE! 
সস্তক্কেন্র অন্ছি--নীচের চোয়ালে 
একখানি, উপরের চোয়ালে দুইথানি, ডুইগঞ্জে 
ছইথানি, তালুতে দ্রইখালি, দুই -নাফিকায় 


| দুইখানি, নাসিকাদ্বয়ের মধযন্থলে/একথাঁনি, 


দুষ্ট নাসিকার ভিন্রে ছুই পার্শ্বে ছুইখানি, 


| ছই চক্ষুর দুই ' পার্শ্বে - ছুইখালি-এইরূপে 


চৌদ্দখানি অস্থি মন্তকের নিয়ভাগ বা! মুখমণ্ডল 
নিৰ্ম্মাণ করে।- মন্তকের উপরিভাগে সন্মুখে 
একখানি, পশ্চাতে একখানি, ছুই. পার্শ্বে 
ছইখানি, ছুই, শঙ্খদেশে ( রগে ) ভ্ইখানি- 
এইরূপ ৪ খানি কপালাস্থি এবং নাসিকাদ্বয়ের 
উর্ধদেশে মধ্যস্থলে একখানি এবং “এই সব 
অস্থিগুলির মধ্যস্থলে গলার ছাদ জুড়িয়া এক- 
খানি_আস্থি. আছে।  এইরূপে, মন্তকের 
অস্থির সংখ্যা বাইশখানি। 

এতস্তিন্ন কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে প্রত্যেক 
কর্ণে তিনথানি করিয়! ছুই কর্ণে ছয়খাঁলি-ক্ষু্্ 
স্থি আছে) এই: ছয়খানি অস্থি গণনা 
করিলে মন্তকের অস্থির সংখ্য।.আটাশখানি 
ছয়। স্থতরাং এই হিসাবে সমগ্র শরীরের 
অস্থির সংখ্যা দুই শত -ছয়খানি।॥_. করণমধান্থ 
ছয়খানি অস্থি গন! না করিলে সমগ্র শরীরের 
অস্থির সংখ্যা দুই শত. -বলিয়!- , নির্দেশ 
কর! -যায়। 

অনেকের হস্তপদাদির কণ্ডরার শেষভাগে 
ছোলার স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি দেখা যায়। 
কিন্তু এই সকল অস্থির অস্তিত্ব অনিশ্চিত 
বলিয়া উহাদের সংখ্য! গণন! করা! হয় না। 

তল্পচলাহ্ছি--( Cartilage কাটি - 





(লে) পরেই বলা, হইয়াছে, 
অস্থির সংখ্যা 'অস্থিগণনার মধ্যে জর 


না। দিগ দর্শনের জন্য সংক্ষেপে তরুণ অস্থির |: 


বিষয় কথিত হইতেছে। হস্ত দ্বারা কর্ণপাঁলি 
বা নাঁসিকার অগ্রভাগ টিপিলে ভিতরে যে 
একটা লাতিকঠিন পদার্থ অনুভব করা যায়, 
উহাই তররুণান্থি। পৃষ্ঠরংশের অস্থিপুলির 
সংযোগ স্থলে, সচল সন্ধি সমূহের ভিতরে, 
পশুকাগুলির সন্মুখ ভাগে, নাসিকাঁর ছই- 
পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে, কর্ণপালীতে, শ্বীসনলীতে 
এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহে তরুণাস্থি 


দেখা যায় চলিত কথায় তরুণাস্থিকে কুচ- |: 


কুচে হাড় বলে। তররুণাস্থিতে ্াযুভাগ 





অধিক এবং চুণের ভাগ অল্প থাকে। কিন্তু 
বৃদ্ধ বয়সে অনেক তরুণাস্থি চুণের ভাগ অধিক 
হওয়ায় কঠিন হইয়! যায়। 
অস্থিপোস্বণ--প্রত্যেক অস্থির 
বহির্ভাগে একটা বা একাধিক ছিদ্র দেখ! 
যায়। ধমনী সকল এ ছিদ্রের মধ্যে দিয়! 
অস্থির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বহু স্থঙ্্ 
- শাখাগ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া অস্থির সুস্মানুসুন্র ৷ 
প্রদেশে বিস্তৃত হয়। এই পকল.ধমনী দ্বারা 
বিশ্তদ্ধ রক্ত আসিয়! সমগ্র অস্থির: পোষণ 
করে। সির! সকলও হুক্্ম শাখাপ্রশাখায় 
বিভক্ত থাকিয়! অস্থির ভিতরে বিস্তৃত থাকে, 


ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হই স্থলতর সিরারূপে ; 0. 
অস্থির ছিদ্র দিয়! রহির্গত, হইয়া, যায, ঞই |; 


সকল সির! দ্বারা! অবিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়। । 
বধমনীর রক্ত কোথা ইইতৈ আসে এবং'সিরার 
রক্ত কোথায় যায--তাহা, পরে বলা যাইরে,॥ 


অস্থি বর্ণনা |: (.. 


নবি ভিন অস্থির আরতি, সন্ধি, কাধ 





ৰিস্তৃতভাবে। বর্ণনা করিতে হইলে, একখানি. 
বৃহৎ রথ হইয়া গড়ে । অথচ এইরূপ: বিস্তৃত 


= বৰ্ণনা সাধারণ পাঠক এবং" কারণচিকিৎসক- 


দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী -হইরে :লা। . 
এইঅন্ত আমর! এস্থলে সংক্ষেপে -ভিক্ন“ভিন্ন 
অস্থির বিষয়- বর্ণনা করির। « প্রাচীল মতের 
অনুসরণ করিয়া -প্রথমে পায়ের দিক "হইতেই 
অন্তির বর্ণনা করা যাইতেছে।- ৮. ১ 


বর্ণনা বুঝিবার সুবিধার জন্য নিয়লিখিত 
কথাগুলি-ম্মরণ রাখ! আবশ্যক | 71:37, 


. একটি নরকন্কাল দুটি হাত চিৎ. করিয়া 
সোজা দীড়াইয়| আছে__ধরিয়| রাইতে: হটরে। 
উক্ত কঙ্কালের নামিকাগ্র- হইতে. নাভির 
অনুক্ৰমে নীচে উপরে ' বিস্তৃত -একটী:-সূরল . 
রেখ! টানিলে,- সেই রেখা. ৷সধ্যরেখা-৮ নামে 


অভিহিত: হয়।॥--শরীরের--ফে, অংশ এই 


মধারেখার সমীপবর্তী, তাহা= অন্তঃনীম| এবং 
যে অংশ দুরবর্তী (তাহ! বহিঃসীম! বজিয়! 
কথিত হরে |: উদ্ধভাগ _ বলিলে পদ হইতে 
মন্তকের.দিকে এবং অধো ভাগ, রঞিকো, মস্তক 
হইতে পদের: দিকে বুঝিতে -হইরে॥, সম্মুখ-. 
ভাগ. বলিলে. বর্ণিত ন্রুকুঙ্ছালের সন্থখ ভাগ 
(যেমন করের সম্মুখ ভাগ. .রলিযে রেখাক্কিত 
ভাগ ও পশ্ামূভাগ বলিলে। ' চৰ বিপরীত 
ভাগ বুঝাইবে। কা 
শাখাস্থি। 


পাদাজুলিন্র 


বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পাদ ns তিন- 





“খানি করিয়া এবং সাদা দুখানি কণি 


অবন্থি আছে | এই সকল অস্থিকে অপি, 
মল, বলা ,ধায়। অঙ্গুবিনলক: সকল 
* _ ইt—Phalanges—ফ্যালাঞ্রেপ।, 77. 


# 


. ০ লব সি 
- আছে উহার! অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং উহাদের ] 


a 


IE 


৷ অগ্রভাগ নখধারণের জন্য আয়ত । ইহাদের 
বপশ্চাদ্ভাগ অধ্যম শ্রেণীর ' '্মস্থির - সহিত । 


-জন্বদ্ধ 1. কিন্তু গে মধ্যম শ্রেণীর অস্থিনন|া |: 


‘থাকায় উহ্থার অগ্রিম অস্থির পশ্চাদ্ভাগ 
পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের ' সহিত 
“সম্বন্ধ । মধ্যম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির 
সন্মুখভাগ অগ্রিম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্ভাগের 
‘সহিত মন্বদ্ধ এবং পশ্চাদ্ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর 
।জন্থির' অগ্রভাগের সহিত স্বদ্ধ। এইরূপ 





পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির সপুখতাগ মধ্যম শ্রেণীর 
ন্জ্ন্থির পশ্চাদ্ভীগের সহিত এবং পশ্টাঁদভাঁগ 
(পবা 1 

পাদ্ীঙ্কুলিনলক্কের "পশ্চাতে পাঁচ খাঁনি 
গ্রিন লক কাছ াছ। 
ইহারা হথাক্রমৈ ০. স্পা গনী 
*মুলশলীকা, মধ্যমামুলশলাঁকা1, অনামিকামূল 


দৰিকা ও চ নিষঠাসূলৰদাকা'নাত অভিহিত । 1১4 
১: তন্মধ্যে ত্ঞ্জনীমূলশলাকা সৰ্দাগেক্ষা দীর্ঘ ও gS 


এবং অগুঠমূলশলারী, সর্বাপেক্ষা স্থূল ও হহ। 
ইহাদের স্ুধভাগ পশ্চিম অস্কুলি নলকের 
সহিত সংছ্িত। মুলশলাকাগ্ুলির  পশ্চাতৈ 
সাতখানি বিষমাকার, কুচ্চাহ্ছি! আছে। 
| সেই অস্থি পদের 'পশ্চাদ্ভাগ নিৰ্ম্মাণ করে 
: এছ, )ক্র্চ বি নামে অভিহিত ।. সাতখানি 
কৃর্চারির নাম, যথা, . কুচ্চ শিব, 
লি কৌশিক শব হন, বহিঃ 


= === (৩) "কুৰ নি) 





_[দিতীয় চিত্র ]1 7:7" - জনা সন 
৮. পীল্দাঞ্ছিণ। ৮৯ 





দি অর চন্াকার রেখার মধ্যে অনলি নলক, 
তদুপরি মুলাকা, এ উহা রহ 
জঙ্টব্য। _.কুচ্চাস্থি যখ| /-. | 

(), ১আপ্তঃকোণক |. নি 
কোণক। (২)৩বহিঃ কোণক। ts 
ঘন। (॥) € বৌনিভ। (৫) ৬ 
SEs TE 
১২০১) 
হ্‌ 





| চর BEING রক 
ব্রিক । ইহাদের মধ শেখের, | সরব 


ঢ-চাকিখানি, অস্থির সন্মুখভাগ্ের সহিত সব. 

শলাকাঞুলির 'পশ্চাদ্ভাগ সংহিত হই 
০... 98598 

.কুঙ্চশির-_নামূক; অস্থি সন্ত কৃর্চা্ির 

টি ১১৮ Sy ইহার, গোলাকার, মুগ 

৪. পার্থর জঙ্ঘার অস্থিদ্য়ের আধোভাগের 

২ সহিত এবং নিম্নভাগ সন্মুখদিকে নৌনিভ 


টি নামক, অস্থির সঠিত ও পশ্চাদ্ভাগে পারি 


নায়ক অস্থির মৃহিত নাদ । ০০৭ 
ঢাথোঞ্চি-নামক'' অঙ্ছি- কুৰ্জান্থি সমুহের 
পাৰে: টসৰ্ব্বাপেক্ষ। বৃহৎ । : এই অস্থি দ্বার: 
"পাঞ্চি বা গোড়ালি নির্পিত হয় এবং ইহার 
উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে। পািগ্র 
উর্ধধতাগ কৃর্চ্ির নাক্রওআস্থির সহিত এবং 

সন্গুধতাগ ঘর সহিত সন্বদ্ধ। 
444 অস্থি অনেকটা নৌকার 
স্টার আকার, [রিলিষ্ট।. ইহার সম্মুখভাগ | 
কোপকু রি তিনখানিকর্চাস্থির সহিত, 


পশচা্ভাগ কৃর্চ্চশির নামক অস্থি সন্মুখের | 
সহিত এবং বহিঃপা্” “ন: কক অস্থির | 


সহিত সম্বন্ধ... 7: 


অবস্থিত। এই এফ সন্মুখভাগ কনিষ্ঠা ও 


সপ সহিত 


কাণক_-দামক কা ত্ৰিকোণ 





4 


পশ্চাদ্‌ভাগের' সহিত. নব্ধ । , 
বধ্যকোণক--সাদক ুচচান্থি প্রায় 
ত্রিকোণাকার এবং কথ । ইহার সন্বুধ- 








প্রায় এবং ইহার, সমুখত! অপৃষঠুসূলশলাকার || 





ভাগ গা পণ ন 


প্রার | 


বহি -কুর্চ 
ত্রিকোণ। ইহার সঙ্ুতাগ 
শলাকার পশ্চাদ্ভাগের সহিত সম্ব্ধ। ... 

অস্তঃকোণক, মধ্যকোগক এবং ৰহি 
কোণক এই তিন খানি অস্থি কোণত্রয় 
নামে অভিহিত। কৃচ্ান্থিগুলি সন্মুখে, 
পশ্চাতে এবং পার্থে পরস্পর দৃঢ়ভাবে স্বদ্ধ । 
বাছুলা ভয়ে উচাদের সন্ধির বিষয় বিস্তারিত: 


রূপে লিখিত হইল না। দ্বিতীয় চিত্র দেখিলে 
উহাদের সংস্থান বোধগম্য হইবে । 


“ জঙ্লাহ্ছি, ( তৃতায় চিত্ৰ), -জঙ্ঘার 
দুইখানি অস্থির মধ্যে সথূলতর অস্থিখানিকে. | 
জতঘাস্থি বলে। : ইহা উরুর অস্থি ব্যতীত 1 
শরীরের অন্ান্ত নলকাস্থি অপেক্ষা দীর্ঘ ও a 
স্থল। ছুই প্রান্ত এরং মধ্যনলক ভেদে সকল 
নলকাস্থির ন্যায় ইহাকে. তিন ভাগে বিভক্ত. 
করা যায়। ইহার উ্ধপ্রান্ত উপরিভাগে 
উর্বাস্থির অধঃপ্রান্তস্থ কন্দদ্বয়ের সহিত এবং 
সন্মুখে জানস্থির সহিত সংহিত হয়। 
গশ্চাদভাগে বহিদ্দিকে অনুজভ্যান্থির উদ্ধ- 
প্রান্ত সংলগ্ন হুইয়া থাকে: উদ্ধ প্রান্তের 


| দুইদিকে দুইটা উৎসেধ এবং উছীদের মধ্য- 
ঘন--নামক কৃষ্ান্ি পদের বছিঃসীমায় : স্থলে একটা দ্বিমুখ কণ্টক আছে। 


০৮৪ || 
‘ “অজবাস্থির অগ্ুহপ্ান্ত-ণউদ্ধ প্রান্ত অপেক্ষা 


এছোট ইহার ' পাশ্বভাগের” ত্িকোণাকার 


1. অংশের সহিত অনুজ্ভ্ব।স্থির অথচ প্রীস্ত-আবং 
_নিম্মভাগের_খ/জের : সহিত -বর্জগির,' জহি 
সংহিত থাকে) অধ; প্রান্তেষ্ব ভিতরিকে 
ঘেউ ত প্রদেশ আছে, তাকাকে: কন্তগুল্ফ 
বা ভিওঁররিকে গাট বলে? iB. sd 


১ 8754 


৪৮ EE: ১৩২৬ ধা CR dno I 


7 LR RA 5৫ শুভ বাদক 
জৰা ও পা | লা কাঁও ঈষং বক্রাকার । 
ইহার সহিত কেনি অস্থির সন্ধি' নাই, কিন্তু 


| ইহাতে: অনেক পেশী-:ও জন্ব[স্তরালা কল! 
সম্বন্ধ থাকে। পেশীর বিষয় পরে য্িপ্তারিত 
বে বা 

নবাব ( তৃতীয় চিক ১৮ 
by হৱা দেখিতে দা বির মত এবং উজ্বাস্থির 
"| স্থাক্স উৰ্দ্ধ প্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং নমধ্যনলক __ 
এই তিন ভাগে. বিভক্ত... ইহার fee 
জভ্ৰাস্থিমুণ্ডের পশ্চাদ্‌ভাগের 
অধঃগ্রান্তের ভিতর দি ৮১ অধঃ- 
ঘাৰ প্রান্তের পার্থ ভাগের সহিত ও কৃর্চ্চশির 
"1 নামক অস্থির সহিত সংহি এই প্রান্ত উৎ- 
















| 5; | সেধ- রিশিষ্ট এবং .সেই উৎসেধ -বহিঞল্‌ফ 
a (গোট ) নামে অভিহিত ॥ ইহার মধ্যনপকের 
সহিত আটটা পেশী সংযুক্ত থাকে। ৫ 


‘= চতুৰ্থ চিত্র]. ০৪: 


Ee ০৯ নি 
হু ছুইটী উতলেধ । (স্দঘ) সং, 
১ eho অধ: সহিত সন্ধির স্থান! (দ্ধ) 


'ক--সন্ধিচিহ্ন মধ্যস্থ কণ্টক । (২) ৬ কাছ 








উলফিত সনির হান. (50১৮ সনধিবন্ধনী সারুর | ক 
চা" (ঘ) ‘পে' চিচ্িত স্থানগরি.ীশীর,সংযোগহথল। ঢু VBE Me bl জাকাত 


ra <) শত “পর এই. চির, 
উরি নি প্রান্তের সন্মুখভাগের সহিত সংহত হয় | 
(৪) গে’ চিত স্থানগুলি পেশী সংযোগ স্থল। 
নাচক জাস্বন্ছি* (মালুইচাকি) -ইহা প্রায় 
গোলাকার কগালাস্থি।. ইহার পশ্চাদ্ভাগের 
উ্ধাংশ উরুর অস্থির সহিত এবং নিয়াংশ পে 
জজ্ঘার সহিত সংহত হয় । (চতুর্থ চিত্র). পেও সূ 
 উবধদ্ছি -( পঞ্চম চিত) ইহা সমস্ত | 
.নলকান্ছি অপেক্ষা! বৃহৎ, দৃঢ়, বহুভারসহ, 
এবং মধ্যন্থলে বাশের ' ন্যায় গোলাকার ও 
ঈষৎ বক্র! ইহাও উ্ধ প্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং 
মধ্যনলক এই তিন ভাগে বিভক্ত । 
= ইহার উদ্ধপ্রান্তে গোলাকার মুগ, মুগ্ডের 
। নিয়ে গ্রীব| এবং তরিয়ে একদিকে মহাশিখরক 
ও অন্যদিকে লুশিখরক নামক দুইটা উৎসেধ 
. আছে) তন্মধ্যে. মুড প্রোণিফলক নামক 
“অস্থির গভীর, কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ূ | 
উহার সহিত সন্ধিযুক্ত হয়। , ইহার গ্রীবা, 
‘সাধারণতঃ তির্ধ্কৃভাবে অবস্থিত, কিন্তু বৃদ্ধ 
“বয়সে মধ্যন্লকের সহিত প্রায় সমকোণ হইয়া 
যায় এবং ভঙ্গ প্রবণ হয়। মহাশিখরক এবং 
লুশিখরক নামক অংশম্বয়ের সহিত বছুপেশী 
সংযুক্ত থাকে ।. 
উর্বস্থির অধঃগ্রাস্তে যে দুইটি কন্দ বা 
হার্কদ আছে, উহার! জঙ্ঘা স্থির সহিত এবং | 
উভয় ব কন্দের মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার সন্মুথের 
অংশ জানস্থির সহিত সংহিত হয়। ) টি 
এক সকৃধির ভ্রিশখানি অস্থির সংক্ষিপ্ত | anil 


বহিঃসীমা 
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(২). পাসুত। (২), শরীর ॥.) (২) 


বর্ণনা করা হইল। অপর সকৃথিতেও অস্থির চর ) 














এইরূপ সন্নিবেশ আছে। বণ কোটি। (৫,০) ৯২০ 

— ৬০২ a কন্দ বা সহাব্দ ৷ 4 (=) 

7 * ইং-Patella--প্যাটেল! 1 (ঘ) কং বগা লনা) 
+ ইংস্ঢ67০৩৫-ফিমর। : ‘পে! চিন্তিত স্থানগুলি পেশীয় নিবেশ স্থল। 
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নিয়ে অঙ্গুলিন্লক্, তদুপরি মূলশলাকা এবং তদুপরি 


কৃ্চান্থি ।  সাতখানি- কু্চ্চাস্থি যথা।_-(২) ১ নৌদি-। 
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সংজ্ঞার কিকিং পার্থক্য এই যে, ইহাদিগকে 
কলাক্দুলিনজব্চ ও করাজুলি- 
সুহলশলাক্! বলে। (ষ্ঠ চিত্ৰ ) 
মণিবন্ধ প্রদেশে আটখামি' ক্ষুদ্র বিষমাস্থি 
আছে, ইহাঁদিগকে লা বুট ছিহ* 
বলে। ইহারা অগ্রিম ও পশ্চিম (বা অধঃ 
ও উদ্ধ+) এই ছুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত । অগ্ৰিম 


শ্রেণীর চারিখানি অস্থি ধথাক্রমে পর্শ্ব্যা- 
২. শিক, কুক, সম্যকুউ ও ফণল- 
কবর নামে এবং পশ্চিম শ্রেণীর চাঁরিখীনি 
{| লৌনিজ্ভক, অৰ্ধচক্দ্ৰ, উপ- 
‘| লব ও বঞ্,তব্ষ নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 
i [অস্থির মধ্যে তিনখানি অস্থি মণিবন্ধ সন্ধির 
{ মধ্যে প্রবিষ্ট। বৰ্তলক নামক কুর্চচান্দি 
1: মণিবন্ধসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে ন|। এই 
| অস্থিকে কেহ কেহ কণ্ডরামধ্যন্থ চণকাস্থি 
| বলিয়া নিৰ্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 


পশ্চিম শ্রেণীর চারিখাঁনি 


সেজন 
তাহাদের হিসাবে পদের স্তায় করেও সাত 


| খানি মাত্র কৃষ্চান্থি আছে। 


পর্য্যাণক-_ইহার : সন্মুখভাগ অঙ্ুষ্ঠমূল- 
শলাকার সহিত এবং অস্তঃপা্ ও পশ্চাদ্‌- 
ভাগ নৌনিতক, কুটক ও তর্জনী-মু "সুলশলাকার 
সহিত সধ্ব্ধ। 

কূটক-_কুট (নেহাই), সশ, আকার 
বিশিষ্ট এই অস্থিট৷ অধঃসীমায় তগ্জনীমুল- 


*ই--0০পাকার্গালগু। ০০ 
fw 









is fs RS ২ নস যা aE SER Als কাকু 
j 1]. ০. শারীর বিন্ধা 6 ২৪ 
রা উদ্ধমীমায় নৌনিভক ৰত বৰ্তপাকার ই 2] 
সহিত, বহিঃসীমার় পর্যাগক অস্থির এ কর্ান্থি or ae এ 

এবং অন্তঃসীমায় . যধা কুট. অস্থির, রি উপলকের সহিত সংহিত ল্য ১ 


সরি টি ডাক: কর ও পদের সকলের |; টং 
মধ্যকুট_ ইহ! করের কুর্চ:স্থিগুলির মধ্যে | পার্শ্ব ও পশ্চাট্ঠাগ হণ ক্র: 
রহম ইহার উদধস্থ মুত অর্ধচন্্র, অস্থির হইল তাহা দিগ্রর্শন মাত্র। প্র সকল অস্থি 
চ১০৮০৯১১৪১ বিষমা কার বলিয়া উহাদের আকার ও সনি 
মিকায়.বুলশূলা কায সহ বা নৌলি: বেশ বথাবথরূপে বুঝিতে হইলে স্বহস্তে অস্থি 
ভক ও কুটক নামক অস্থির -সহ্িত এবং | লইয়া বারংবার পরীক্ষ! করা আবশুক। 


অন্তঃপাৰ্্ব ফণধর নামক অস্থির সহিত স্বদ্ধ। 

ফণধর--এই সর্পফণাকার প্রবর্ধীনযুক্ত প্রক্ষো্ঠান্ছি-[প্ চবি গর 
2 উট ৪০০১ বলিয়াছি-_ৰাছর নিয়া (কর বাদে) প্রকোঠ 
সুলশলাকাথয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্থে” সালিহ দে| পহৰ হইখাৰি 
341.০ আশা বয়কট এক পঃ নল্কাস্থি আছে। তন্মধ্যে যেখানি বহি 
৮ সীমাত থাকে, লেখানিকে বহিঃপ্ৰকোষ্ঠান্তি 
) এবং যেখানি খানিকে 

নৌনিভক-__ইহার আকার নৌকার স্তায়, আটাউ ২... iP? BHC 
en cb og Ae | অধঃপ্রাস্ত স্থল-_ইহা দ্বার! প্রধানত; মণিবন্ধ- 
৪" 51 sedan gee i সন্ধি নির্মিত হয়। অন্তঃ প্রকো্ঠান্থির উরদ্ধ- 
ন & মীন প্রান্ত স্থণ__ইছা দ্বার। প্রধানতঃ: কুর্পরসন্ধি 
ধ্যকুটনাম সি | রশি 
ঝা মঙ্মুখভাগ পর্য্যাণক ও কুষ্টক নামক অস্থি- | নি । 
সনি রাড | | হহিঃপ্রক্চোষ্ঠান্ছি-[সপ্তদ চিত] - 


॥অৰ্দ্চন্্র--ইছার বহির্ভাগ নৌনিভকাস্থির | ইহা নণকাস্থি, অতএব উ্ধ প্রান্ত, আধ প্রান্ত 


সহিত, -উদ্ধাভাগ বহিঃ পকোষ্ঠাস্থির সহিত ৷ ও মধ্যনলক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত । উর্ধ- 
এবং সন্মুখভাগ উপলক, ফণধর ও নধ্যকূট | | প্ৰান্ত চক্রাকার এবং প্রগনগ্ডান্থির অধঃপ্রান্তের 


নামক অস্থি তিনখানির সহিত সম্বন্ধ । _বলিংসীমান সংযুক্ত । - উক্ত চক্রাক্ার বংশের 


০:০5 ভিভরের, দিকের ... অর্ধচন্্াকীর, স্ধিচি। 
.উপলক-__ইহার উর্ধাসীনাস্থ দলা রি টপ ১ 
মণিবন্ধপৃন্ধির মধ্যবর্তী, ত্রিকোণ তরুণান্থির | bt hash sf ots এগ 


এ 8 5 সন রাটি, 
সহিতি সংহিত।। ইহা! অপর তিনদিকে ফণধর, Er" ] 
অরদচঙ্ ও ব্ত,লক নামক অস্থির সহিত 
সমন্ধ । E | পল 





















বহিঃগ্রকোট্াস্থি 


সহিত সন্ধির স্থান । (ই) 

রি 
. স্থির অধোন্তাগের"সহিত সন্ধির স্থান৷ (ই ন) ৩সং । 
রে হা (8. কও বিবরন জন্য 


॥ অন্তঃগ্রকো্টান্থি (৩) 1--চঞ্চ প্রবর্ধনক । 
৩০ ঠা (9) 
সং--বহিঃপ্রকোষ্ঠাত্বির সহিত সন্ধির স্বান ৷ 
৮সং--চক্রনেমিখাতস্থিত সন্ধি চিহ্ন । (৩ ভঁ) ৭ সং ৷ 


০০ 


নী ০ 


সাপ পপ 





গ্রগণ্াস্থির ডমরু গ্রবর্ধনের সহিত সন্ধির স্থান 
(৫) "পে" চিফ স্থানগুলি পেশীর নিবেশ স্থান। 


১৮০০ ৬৬, 


০৪ বাসস ইসরা 


“ এবং অর্ধচন্্র ও নৌনিতক নামক কৃর্ান্থি- 
বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত । এই ব্রিকোণাঁকার 
অংশের অস্থঃসীম! অন্ত: গ্রকোষ্ঠাস্থির নিয়- 
ভাগের বহিঃপার্শে সংলগ্ন থাকে | মধ্যনলকে 
অনেক পেশীর সংযোগ আছে, কিন্ত কোন 


| অস্থির সংযোগ নাই। উহ! ঈষদ্‌ বক্র এবং 


ত্রিধার বিশিষ্ট। ইহার ভিতরের দিকের 


| ধারার সহিত *প্রকোষ্ঠান্তরা'লা* কল! সংযুক্ত 
থাকে। ৬ | 


অসজ্তনপ্রক্চোষ্ঠান্ছি_ [ সপ্তম 
চিত্র ] * এই নলকাস্থি উৰ্ধপ্ৰান্ত, অস্তঃপ্রাস্ত 
ও মধ্য-নকল ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত । ইহার, 
উ্ধপ্রান্ত উপরে প্রগপ্ডাস্থির অধঃপ্রাস্তের 
সহিত এবং বহিঃপার্খ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির 
চক্রাকার উর্দ্ধপ্রান্তের অস্তঃপার্শ্বে সংহিত হুয়। 
এই প্রান্তের পশ্চাদ্ভাগে যে উৎসেধ আছে, 
তাহাকে কৃর্পর ( কনুই ) বলে। বালাকীলে 
ইছা জানুকপালের ন্যায় পৃথক ভাবেই থাকে, 
কিন্তু যৌবনে অস্তঃগ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দবপ্রান্তের 
সহিত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়! যায়। প্রাচীন শারীর- 


| তন্ববিদ্গণের মধো। কেহ কেহ ইহাকে কৃর্পর- 


কপাল নামক পৃথক্‌ অস্থি বলিয়।গণন! করিয়া- 
ছেন। উর্ধাপ্রাস্তের সন্মুখন্থ প্রবর্্ধনক চঞ্চু- 
প্রবরন্ধন নামে খ্যাত। ১ 


অন্তঃগ্রকোষ্ঠাস্থির নিয়গ্রাস্ত _ প্রায় 


= গোলাকার এবং ছার বহিঃপার্শ্ব বহিঃ- 


প্রকোষ্ঠাস্থির নিষ্নপ্রান্তের সহিত সন্ধিযুক্ত। 
৷ ইঞার নিষ্মভাগে মণিবন্ধসন্ধির মধান্থ ত্রিকোণা- 
কার তরুণান্থি সংযুক্ত থাকে। মধ্যনলকে 


fo sl CREEL 


*.ই২-01879-_আল্ন। 
+ ইং--চ8079৩70$--হিউমারাল্‌। 


কোন অস্থির সংযোগ নাই । ইহাও ত্রিধার | 


বিশিষ্ট এবং ইহার বহ্রধারায, রি 
রাল!” কল! সংলগ্র থাকে । 
প্রগঞ্গান্ছি--[ অষ্টম চিত্র ] { বার 
মধ্যে ইহাই স্ুলতম নলকাস্থি। উৰ্দ্ধ প্রান্ত, 
অধঃপ্রাস্ত এবং মধ্যনলক ভেদে ইহাও তিন 
ভাগে ব্ভিক্ত। ইহার উর্ধাপ্রাস্তের অর্ধ 
. গোলাকার অংশ অংসফলকাস্থির অংসপীঠ 


নামক অংশের সহিত সংহিত হইয়| অংসসন্ধির | .. পে. 


সৃষ্টি করে। ইহার অধঃপ্রাস্তের সহিত 


গ্রকোষ্ঠান্থিদ্বয়ের উর্ধপ্রাস্ত হুইটির সন্ধি | 
হইয়! কুর্পরসন্ধি নিষ্পর হয়। এই অধঃ- ৷ 


প্রান্তের সন্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে এক একটী 
খাত আছে। বাহ্‌ প্রসারিত করিলে পশ্চা- 


তের খাতে কুর্পর বা কনুই প্রবিষ্ট হইয়| যায়। ৷ 
বাছ সঙ্কুচিত করিলে নত: প্রকো ঠ্ান্থির উর্ধ-। 
প্রান্তের অগ্রভাগ ( চঞ্চপ্রবর্দ্ধনক ) সম্মুখের. 
খাতে প্রবিষ্ট হয়। প্রগণ্ডান্থির মধানলকে 


বহু পেশার সংযোগ আছে। 








(0) ১মুও। (২) ২_সহাপিওক। 2৬. 





বং এ৬চ UTR চাদ কা! | 
চাপে " 
নক 
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1 অষ্টম চিত্র] 
রগতান্ছি। সা 
উর্ধপ্রীস্ত। ইউ কাপর 
জং. 81০18 0 HIE 


1-2 SHEE ] 


J ৭) চিক, ই 


18 রত 


| লমুপিুক |. (৬) ৪--পিণ্দ্ধল সধ্যগত পরিধা। (4) রি 
‘বাহাৰ । (< ₹০৯ ১০_ছইটাহাত। ২. 
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সন্বন্ধে সম্পূর্ণ জনা কর শ্রতাক্ষ দর্শন 
সাপেক্ষ । তথাপি এইবূপ.স্ুল বর্ণনা ছারা 
; বাহু ও সকৃথির অস্থি সম্বন্ধে সামান্ত জ্ঞান 


নি 2 SE 
জ্বনেক, সুব্ধি! হইতে গারে।- কোন অস্থি. 


স্থানচ্যুত .ব!, ভগ্ন হইলে, এই জ্ঞানের 
সাহায্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, অনেক সময়ে - 
তাহার. প্রতিকার করিতে : পারিরেন। 
ভগ্রচিকিৎসায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ. 


. জন্মিলে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনীয় পেশী | লিখিত হইরে। (ক্ৰমশঃ) 
শিশু পালন। 

না (পূর্বান্থরতি ) 

তু অমত কুমুদিনী বহু বিএ, সতী । 

Ee: ০৫০৮ রঃ 

শিশু কাদিলেই ঘে তাহাকে খাওয়াইতে একবার আহার করিতে হেন দশ হইতে কুড়ি 


হইবে এমন কোনে! কথা নাই। শিশুকে 
এরূপ অভ্যাস করান অত্যন্ত অনিষ্টকর। 
. ক্নেক সময় শিশু তৃষ্ণাজন্ত কিংবা! পেট 
a ব্যাথা অথবা অন্ত কোন শারীরিক কষ্টের 
জন্য কাদে, মাত! তাহা বুঝিয়া চলিবেন। 
শিশুর সকল ক্রন্দনই যে ক্ষুধার জন্য তাহা 
“নহে । 

| শিশুকে ঘড়ি ধরিয়। খাওয়াইলে আর 
তাঁহার অতিরিক্ত আহারের তয় থাকে না। 
খড়ি ধরিয়া প্রতাহ একই সময়ে শিশুকে 
'আহার.করান, কর্তব্য । শিশুর াহার--কলের 
মত একই সময়ে হওয়! প্রয়োগ্রন। তাহা 


০১১১ টক্ত ys 


হইবার সময পাইৰে।, শিশুকে ধরে ধীরে 
আহার ক্রাইরে। তাড়াতাড়ি. করিরে-না। 


জাক মৃ 
এল এটি এপ 


হইলে গ্াত্যেক. আহার্যযাই ভালরূপে হজম: 


মিনিট সময় লাগে। শিশু তাড়াতাড়ি আহার 
করিতে চাহিলেও একটু খাওয়াইয়াই বোতল . 
মুখ হইতে বাহির করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম _ 
করিতে দিবে, তারপর আবার থাওয়াইবে। 
শিশুকে খুব বেশী গরম কিংব! বেশী ঠাণ্ডা ছুধ 
দিবে না। কথনে! ভাহাকে খালি বোতলের 
টিট চুষিতে দিবে না, তাহ! হইলে পেটে 


বাতাস যাইবে, পেট ফাঁপিবে। 


শিশুর প্রত্যেক আহারের পরই তাহাকে 
একটু তুলিয়! ধরিয়! তাহার পিঠ আপ্তে আস্তে 
চাপড়াইবে, যে পর্যান্ত ন! টেঁকুর তুলে। 
আহারের পর ঢেকুর তুলিলে শিশুর স্থ নিল! 
হইবে। শিশুকে কোলে শোয়াইয়| যেমন 


করিয়! মাতৃ-দুগ্ধ পান করাইতে হয়, বোতলে 


করিয়া দুধ খাওয়াইবার সময়ও এীৰূগে 






কখনও শিশুর চি? দুধের বোতল রাখিয়া 
] যাইবে না। শিশুকে চ খাওয়া 

৮৬:০8 

এ প্রথম দশ বৎসর শিশুর শারীরিক এবং 






মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্ত সর্বাপেক্ষা 
এই সময়ের মধ্যে ; 
শিশুর দেহ খুব তাড়াতাড়ি বর্ধিত ও পুষ্ট: 
এই কয়েক বৎসরের খাগ্চের উপর : 


মনোযোগ দিতে হইবে। 


হয়। 
তাঁছার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাস্থা, কার্যক্ষমতা! 


“বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে এবং এই কাল৷ 


মধ্যো শিশুর নৈতিক শিক্ষ! যেরূপ হইবে, 


“ভৰিব্যতে সে সেইরূপ মানুঘ হইয়া গড়িয়া ৷ 


উঠিবে। স্থতরাং প্রথম দশ বৎসর শির 
পুষ্টিকর থাদ্তের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিবে, 
তেমনি তাহার চরিত্র গঠনের দিকেও সর্বা- 
পেক্ষা মনোষোগী হইতে হইবে । তাহা হইলে 
ভবিষ্যতে সুস্থ, সবল, কর্মঠ, সাধু-সন্তান লাভ 
করিয়! জননী ও জন্মভূমি কুতার্থমন! হইবেন। 
মাতৃছৃষ্থের অভাব হইলে শিশুকে গাভী- 

দুগ্ধ কিংবা অন্ত কোন কৃত্রিম দুপ্ধে বদ্ধিত 
করিতে হয়। তাহা হইলে হার সহিত 
কমলা! লেবু, আঙ্গুর, বেদানার রস শিশুকে 
দেওয়| উচিত । [61915 Codliver oil 
with malt water bury’s Codliver oil 

. এই দুইটি ও$ধধটি দুর্বল শিশুর পক্ষে অত্যন্ত 
উপকারী । কৃত্রিম ছুগ্ধ খাইয়া যে সব শিশু 

: যাড়িয়! উঠে, তাহার! স্বভাবত£ই তেমন সবল 


হইতে পারে না । তাহাদের পক্ষে এই ওঁষধটি | 


বিশেষ উপযোগী । দুইবার আহারের পর 
এ "এক চা-চামচ উধধ লয়! দুধে মিশ্রিত করিয়া 
শিশুকে খাওয়ান উচিত। 


নু 
মাঝে পরিবর্তন করিয়া দিবে, ভিন? 
৷ আহারে রুচি এবং ক্ষুধাও হইবে। শিশুকে | 


কখনও গুরুপাক খান্ত দিবে না, সর্বদা লঘু. 
সহজপাচ্য, পুষ্টিকর আহাধ্য দিবে। শিল্ড ও 
বালকবালিকাঁদিগকে কখনও hard ৮০12... 
ডিম, বাজারের মিষ্টান্, মসপাযুক্ত তরকারি, 
মাংস ও মাছ, নোনা মাছ, মাংস, কেক, 
পুডিং, নানারকম ফল খাইতে দিবে না। 
বালকবালিকাকে মিষ্টারের মধ্যে সন্দেশ, 
রদগোল্প! এবং ফলের মধ্যে মিষ্ট আম, কমল৷ 
| লেবু, আঙ্গুর, বেদানা দেওয়া যাইতে পারে। : 
৫।৬ মাসের হইলেই শিশুদিগকে এই সব 
ফলের রস দিলে বেশ উপকার দেখা যায়। 
তাহাদিগকে কখনও চাঁ, কফি কিংবা কোন. 
রকম উত্তেজক পানীয় দিবে না, ইহা তাহাদের 
পক্ষে বিষতুল্য। | 

শিশুর বোতলে ছধ খাওয়! অভ্যাস 5 
থাকিলে--তের মাস কি পনের মাসের হইলে: 
বোতল ছাড়াইয়! বাটি করিংব| গ্লাস হইতে দুধ 
খাওয়ান অভ্যাস করিবে। শিশুকে মীতৃহপ্ধ ' 
দশমাস বয়স পধান্ত দিবে। তা’রপর ক্রমে 
ক্রমে ছাড়াইয়! লইবে। মাতৃদুগ্ধ পান করি- 
বার সময়ও একবার বোতলে কিংবা বাটী 
বা গ্রাসে করিয়া গাভীর ছুগ্ধ খাওয়ান অভ্যাস 
করান ভাল। তাহা হইলে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ 
সহজেই ছাড়াইতে পারা যাইবে | 
শিশুদের তিন প্রকারে দুধ খাওয়ান হয়। | 

(১) অধিকাংশ শিশুই মাতৃ পান 
করে। 

(২) মাতার ছগ্চ__পরিমাঁণে কম কও 
| তেমন পুষ্টিকর হয় না বলিয়া অনেক সময় 


| 
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৩). কোন কোন শিশুকে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 
কৰল কিম দুত বীচাইতে হয়। করিস 
ওহে থে সব শিশুকে পালন করিতে হয়, 

তাহাদিগকে অতি সাবধানে, বন্ধের সহিত, 

সৰ্ক্দ| চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া, অতিশয় 
“পরিচ্ছন্নতা! পূর্বক পালন করিতে হয়। 

_ নিয়মের একটুকু ব্যতিক্রম হইলেই এই সব 
শিশু মৃত্যুমুখে পতিত. হয়, নতুবা চিররুপ্র ও 

বল হ হইয়া বাড়িয়া উঠে । এই সব শিশুকে 
কতরিম চুণ্ডের সহিত ফলের রস, বলকারক 
ৰথ, পুষ্টিকারক খান্ দিতে হয় [| সাধ্যায়ত্ 
হলে ইহাদিগকে স্বাস্থ্যকর দেশে, কয়েক 
বৎসর রাখ! উচিত1 সংর হইতে অধিক 
দিন দুরে থাকাই এমন. সব শিশুদের পক্ষে 
মঙ্গলজনক, কারণ সহরের বাহিরে পরিষ্কার 
নিৰ্ম্মল বাতাস, এবং খাঁটি ছ্ পাওয়া যায়। 


এক বৎসর হইলেই শিশুদিগকে 501৭ . 


_. ধান্ড দেওয়া দরকার দিনের মধ্যে এক 
, বার দৃন্ধের সহিত এইরূপ খান্ত দিবে। অর্ধ 
দ্ধ জিন, কুটি, মাখন দেওয়| যাইতে পারে। 
দুই বৎসর হইলে ভাত, গাওয়! ঘি, মসুর ডাল 

এবং আনু থাইতে দিবে। ইহ! বেশ পুষ্টিকর 
_ আহাধ্য। এই .আহার্য্যের মধ্যে আমাদের 
. গেহরক্ষার.. জন্ত যে চারিটী উপক্রণ 
= প্রয়োজন--তাহার সকলই বিদ্কমান আছে। 

- ভাত ও আলুর মূখে শ্বেতমার এবং ঘিতে 

(নেদ আছে। 'খ্বেতসার ও নেদ দেহের তাপ 
উৎপন্ন এবং শক্তি সঞ্চার করে। ডালের 





. মধ্যে, ॥৷৮০৪৫৷৷ আছে, তাহ! আমাদের , 


(হের ক্ষয়পুরণ করে, এবং (মাংস, গঠন 


৷ ইবে। 






জেনের | পরিমাণ বেশী আছে। তাং 
শিলুদিগকে মাংস না দিয়া মস্থর ডাৱা-ঘি দিয়া 
দিলেই মাংসের কার্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত 

হয়! সকলপ্রকার ডালই নাইট্রোজেন বিশিষ্ট 
খাস তৰ্ক শিশুকে মুগ ও সহুর ডালের 
ঝোল দিলে উপকার হয় । 


স্নান । 


শিশুকে প্রত্যহ সরিষার তৈল এক ঘণ্টা 
ধরিয়! সর্বাঙ্গে মালিস করিয়া গরম জল ও 
ঠা জল মিশাইয়া স্নান করাইবে। সুস্থ 
শিশুর প্রত্যহ স্নান বহাক। দুর্বল ও রুপ 
শিশুকেও ক্রমে ক্রমে স্নান অভ্যাস করান 
কর্তব্য।.. এইরূপ শিশুর স্নান অভ্যাস, হইলে 
ক্রমে স্বস্থ হইবে । অগ্নিতে জল গরম কর! 
অপেক্ষা রৌড্রে জল গরম করিয়া শিশুকে 
স্নান করাইলে উপকার হয়। নবজাত দুর্বল 
ও রুগ্ন শিশুকে স্নানের জলে একটু বিটলবণ, 
এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি কিংব|, এক আউন্স 
টয়লেট ভনিগার দিয়া স্নান করাইলে তাহার 
দেহের বল হয়। স্নান অত্যাস হইলে দুর্বল শিশু 
ক্রমে বল পাইবে। অতএব যে রকমে হউক 
শিশুকে স্নান করান অভ্যাস করাইবে। ছূর্ধবল 
শিশুকে স্নান করাইবার পূর্বে ঘরের দরজা- 
জানা! বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া স্নান কর!. 
সান করাইবার সময় হঠা২. ঠাণ্ডা 
বাতাস লাগিলে শিশুর নিউমোনিয়া হইবার 
সম্ভাবন!। শিগুর ম্লান অতি শীঙ্গ শেষ 
করিয়া তখনি গামছ। দিয়া খুব ভাল করিয়া 
গাসুছাইয়! একটা জাম! গায়ে দিয় দিবে। 
সাবান যত কম ব্যবহার কর! যায়--ততই 
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কি ৬১১৩. 


ভাল। সাবান বাবহার করিলে শিশুর জগ | তখনি উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে 


নধবিধীন উতর সাবান ব্যবহার করিবে। 
Gastile, On ura সাবান শিশুর পক্ষে 
উপযোগী । শিল্তর মুখে কখনও সাবান দিবে 
ন।-.তবে দেহ ও মাথা ময়ল| হইলে সপ্তাহে 
এক্রিন সাবান দিয়া পরিফার করিয়া দিবে। 
সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবার পর [011৩1 
Garth, Talc Powder পাউডার শিশুর 
গায়ে অল্প অল্প ছড়াইয়! দিবে, তাহ! হইলে 
শীঘ্র জল শুষিয়| লইবে, আর গরমের দিনে 
ঘামাচি হইলেও ইহাতে উপকার হয়। তৈল 
মাখির স্গানের পর কখনে! পাউডার দিবে 
না। উহাতে লোমকুপ বন্ধ হইয়া যাঃবে। 
শিশুর মুখ দুধের সর দিয়া পরিষ্কার করিবে। 
বড় হইলেও মুখে সর দ্বিবে, তাহ! হইলে মুখ 
কোমল ও মহ্থণ থাকিবে। স্নান করাবার 


সময় শিশুর দাত, মুখের ভিতর, জিহ্বা, | 


চোথ, নাক বেশ করিয়া! পরিষ্কার করিয়া 
দিবে। আহারের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে 
কথনও স্থান করাইবে না, অনন্তর দেড় ঘণ্টার 
পর স্নান করাইবে। দুর্বল শিশুকে প্রথম 
প্রথম গরম জলে গামছা। ভিজাইযা খুব তাড়া- 
তাড়ি গা মুছাইয়! তখনি আর একখানি গুদ 
গামছ। দিয়! মুছাইয়। দিবে। এইরূপ করিতে 
করিতে শিশুর স্নান অভ্যাস হইবে। 


নিদ্রা। 


নবজাত শিশু আহার এবং স্নানের সময় 
ব্যতীত আন্ত সব সময় নিদ্রা যাইবে । শিশু 
যত 'ঘুদাইবে- তত তাহার ক্ষুত্র দেহ শী 
গড়িয়া উঠিবে।। শিশুর দুদ কম হইলেই 
“ৰুখতে হইবে--তাছার কেন পীড়া হইয়াছে, 


ফাস্ডদ--৩ 








হইবে। শিশু এক মাসের হইলে রা 
দুঘাটবার সময়ের পূর্বে একবণ্ট| জাগাইয়া 
রাখা ভাল, তাহা হইলে রাত্রে তার নি 
হইবে এবং মাত!কেও রাত্রিতে সে বিরক্ত 
করিবে না। ছুই মাসের হইলে চিনে কথ্েক 
বার এক একঘণ্টা করিয়া জাগিতে পারে। 
এক মাস বয়স হইলেই মাত! শিশুকে জাগ্রত 
অবস্থায় নিজের শয্যায় চুপ করিয়া থাকিতে 
শিক্ষা দিবেন। শিশু জাগিলেই যে তাহাকে 
বিছানা হইতে তুলিয়া কোলে করিয়া বেড়াইতে 


| হইবে কিৎবা যতক্ষণ জাগি গয়া থাকিবে ততক্ষণ 


তাহাকে কোন রকম খেলা অথবা আমোদ 
দিতে হইবে__এরূপ অভ্যাস করান অতান্ত 
অন্যায়। ইহার ফলভোগ মাতাকেই করিতে 
হয়। এরূপ মন্দ অভ্যাসে অভান্ত হইলে 
প্রত্যেক কর্মব্যস্ত মাতাকে কত অনথবিধা 
ভোগ করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয় । 
সুতরাং জন্মের পর হইতেই মাতা শিশুকে 
জাগ্রত অবস্থা আপন শয্যায় চুপ' করিয়া 
শোয়াইয়। খেলা করিতে অভ্যাস করাইবেন। 
ছয় মাসের হঈলে শিশু দিনে ৩৪ ঘণ্টা 
ঘুমাইবে এবং সন্ধ্যা ৬| টা হইতে প্রাতঃকাল 
৬টা কিংবা ৭টা পরাস্ত ঘুমাইবে, মধ্যে রাত্রি 
১* টায় একবার আহারের জন্য তাহাকে 
উঠান হইবে। ইহার কম নিদ্রা হইলেই 
বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোনে! পীড়া 
হইয়াছে। এক বৎসরের হইলে শিশু দিবা- 
ভাগে ছুই ঘণ্টা ঘুমাইবে। ৫1৬ বংসর পর্যন্ত 
শিশুকে দিনে হই থণ্ট| করিয়। ঘুমাইতে দিবে! 
এই দিবাভাগের নিজ্র। শিশুর পক্ষে অত্যন্ত - 
হিতকারী। আর সন্ধ্যার: প্রারস্তেই শিশু 


৪11,৮1৮” 


মি. 
| Sine 


টির নি বার _দেদিকে বিল | করিয়া] 


গ দিৰে। শিশুকে কখনে! অধিক 
নি পর্যন্ত জাগিতে দিবে না। স্থির 
এবং সুন্দররূপে গঠিত নন এক সঙ্গে 
চলে। একটি আর একটির উপর লম্পর্ণ 
রূপে, নির্ভর, করিতেছে। মাতার এইটি 
বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, বিস্কা- 

 লয্ের বালক বালিকার! যেন কখনে! দেরীতে 
নি না যায়। দেহের স্টার মস্তক্ণও ক্রমশঃ 
বন্ধিত হয়। মন্তিষ্ধেরও বিশ্রাম চাই । 
সবতরাং এটি, জানা উচিত যে, ঘুমের সময় 





ব্যতীত অন্ত কোন সময় মস্তিষ্ক যেন বিশ্রাম ৷ 


না করে। 

. শিশুকে কখনো মাতার সহিহ এক 

81 প্রথম হইতেই তাহার 
জয়৷, পৃথক. একটি রেলিং দেওয়া খাটে 

তাহাকে শয়ন করাইবে। কারণ মাতার 

সহিত একত্রে শুইলে,__ 


পারে। 
গায়ের লেপ শিশুর উপর পড়িয়া শিশুর 
শ্বাসরোধে মৃত্যু হুইয়াছে এরূপ দুর্ঘটনার 
কথাও জানি__ইহাও উল্লেখ করিতে পারি। 

,(২.) মাতার ফুসফুস হইতে ষে বিষাক্ত 


র'যু (কার্ধণিক এসিড গ্যাস) প্রশ্বাণ রূপে, 


বহির্গত হয় তাহ! শিশু নিশ্বাস ছারা টানিয়া 
জয়। 


মুখের উপর ঢাক! পড়িতে পারে। শিশু 
₹ তাহা,হষ্টলে কাপড়ের নীচের দুষিত বায়ু 
কেবল স্থান দ্বার! গ্রহণ করিতে থাকে । 


(১) মাতা ঘুমন্ত অবস্থা তাহার উপর | 
আপিয়। পড়িলে শিশুর শ্বাস রোধ হইতে ৷ 
এই প্রসঙ্গে শীতকালে মাতার | 





নল 
(৩) মাতার গায়ের কাপড় শিশুর 


1 


আদ কা ১৯ ৯০২৬ [ৰব সখা 


/ 1 গরমের নে মাতার গরম 
দেহের সংস্পর্শে শিশুর দেহ গরম (হই! উঠিয়া 
রমা হইতে পারে । ধরি দেহে ঠাওা 
ল!গিবার অধিকতর সম্ভাবনা । Sy 

(৫). রাত্রিতে মাতার সহিত শুইল, 
দিনে কখনে! নিজের শয্যায় শিশু গুইতে 
চাহিবে না। 

শিশুকে কখনও কোলে ' করিয়া 
বেড়াইয়া বেড়াইগা ঘুম পাড়ান ন্যাপ 
করিবে না। নিদ্রা সময় হইলে শিশুকে 
তাহার খাটে শোয়াইয়! দিবে এবং সে যাহাতে 
নিজের শয্যায় শুই থাকিতে থাকিতেই 
ঘুমাইয়া পড়ে, এইরূপ অভ্যাস করাইবে? 
প্রথম প্রথম এইরূপে ঘুমাইবার সময় খুব 
কীদিলেও তাহ! গ্রাহ্য করিবে না। দিন 
কয়েক কাঁদিয়া যখন সে দেখিবে যে কীদিলেও 
কেহ তাহাকে কোলে তুলিয়! লয়ন', তখন 
আপনা তইঠেই সে চুপ রুরিয়! যাইবে এবং 
নিজের শয্যাতেই ঘুমাইয়! পড়িবে । 


পরিচ্ছদ ৷ " 


আমাদের গ্রীন্ম প্রধান দেশে শিশুর[পরি- 
চ্ছদের প্রতি তত মনোযোগ দেওয়া হয় না। 
সাধারণতঃ সুতিকা! গৃহের একমাসকাল শিশুকে 
দামান্ত ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়! মুড়িয়া রাখা হয়্। 


| সুস্থ, সবল, শিশুর পক্ষে এরূপ ব্যবস্থায় প্রায় 


কোন গ'তি হয় না, কিন্তু দুর্বল, রুগ্ন শিশুকে 

শুধু ্তাকড়ার মুড়ির রাখিলে তাহার: পক্ষে 

নানারূপ ফুলফুসের পীড়ায় আক্রান্ত হইবার 

স্তাবনা। অনেক সময় সবল শিশু অনুপযুক্ত 

বন্ত্রের জন্তু ব্ন্কাইটিসয নিউমোনিয়! প্রভৃতি 

ফুস্‌ঙ্কুম্র রোগে আক্রান্ত হুইয়া যৃত্যুমূথে 
ow 
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পতিক হর । আবার অধিক বগ্নে সর্ব! না 
দন করিয়া রাখিলেও শিশু বাড়িতে পারে না 

এবং দেহ কাল হয় স্থতরাং কথনো অল্প বস্ত্র 
গায়ে থাকিলে চঠাং ঠাণ্ডা লাগিব! পীড়িত ৷ 
হইয়| পড়ে । দুৰ্ব্বল শিশুর দৈহি+ যযত্রাদ্নিও 
ছূৰ্কল থাকে, এই জন্য অতি সহজে ঠাগু। লাগিয়া: 
অসুস্থ হইয়া পড়ে । প্রথম মাস দুর্বল শিশুর 

দেহে প্রথমে একটি সাদ! বেনিয়ান, তাহার | 
উপর একট ফ্ল্যানেলের বেলিয়ান পরাইয়া রাখা: 
ভাল। তা*রপর ক্রমে ঠাণ্ডা সহ হইলে শুধু 
সুতার জাম! গায়ে দেওয়া উচিত। মামাদের 
দেশে গ্রীষ্ম কালে খালি গায়েই শিশুদের 
রাখা ভাল। শিশুদিগকে যত শীগাতপ সহা 
করান যাইবে ততই ভবিষ্যতে তাহাদের দেহ 
দৃঢ় এবং কষ্টসহিষ্ণু হইবে। অতি যতে, | 
সর্বদা কেবল পোষাক পরিচ্ছদে দেহ আবৃত 
করিয়। রাখিলে শিশ্তর মঙ্গল না হইয়| ঘোর- 
তর অনিষ্ট সাধিত হয়। এরূপ শিশু ভবিষ্যৎ । 
জীবন-সংগ্রামে একেবারেই অপটু হয়। .দুর্কাল : 
শিশুকেও ক্রমে ক্রমে শীতাতপ সহ করাইয়! ৷ 
দৃঢ় ও বলশালী কর! প্রত্যেক পিতামাতার 

কর্তব্য । দেহ বলশালী ও দৃঢ় হইলে মনও 

তেজন্বী ও মহৎ হয়। সুতরাং শিশুকে সাজ- 

পোষাক পরাইয়| কেবল ফুলের মত করিয়! 

তুলিলে তাহার দ্বারা পৃথিবীতে কোন কাজই 


হইবে ন|।. শিশুকে দেশের ও সমাজের গণ্য 
‘মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রতোক 
পিতামাতাই দায়ী। 
আমাদের গ্রীশ্ম প্রধান, 
গাত্রের উপরেই কখনো ক্লযানেল দেওয়া 
উচিত নহে। সর্ব! স্থতার পড় দেওয়া 


দেশে শিশুর 


৷ গরমের সময় খালি গায়ে রাখা যায়। 


দাজ্জাল "কমর এ 





উচিত। শিশুর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাধাগতঃ 
নিয়লিখিত বিষয় গুলি মনে রাখিলেই যগেষ্ ॥ 

(১). হাল্কা! ও ঢিল! । না 

(১) শীতকালে গরম বঙ্গ চাই। 

(৩) সচ্ছিদ্র (৮০789) |, 

(৪) আরাম দায়ক। 

(৫) যাহা অতি সহজেই পরাইয়! দেওয়া 
যায়। 

শিশ্ষর জন্মের প্রথম কয়ে? মানস নুখ 
ব্যতীত তাহার সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখ! নিরাপদ 


| জনক এবং প্রথম বৎসর তাহার বুক, পিঠ 
| বেশ করিয়! আবৃত, করিয়া রাখ! উচিত। 


তারপর ক্রমে বাতাস ও শৈতা সঙ হইলে 
তবে 
শীতকালে ও শীতপ্রধান দেশে উপযুক্ত বন্র 
দ্বার! শিশুকে আবৃত কর! কর্তব্য, বিশেষতঃ 
শিশুর ফুপু যাহাতে ঠাও! না লাগে__ ' 
সেদিকে প্রত্যেক মাতার বিশেষ দৃষ্টি থাক! 1 
আবশ্তক। ফুসফুস যে কেবল বক্ষঃস্থলেট 
অবস্থিত তাঁহা নহে, উপরে collar bone 
এবং পার্শে ar৷৪i5৫ পর্যন্ত ফুলফুন বিদাত : 
হইয়| রহিরাছে। স্মতরাং এই সর স্থান ও 
ভাল করিঞ্প। আবৃত করিয়! রাখা! . কর্তব্য । 
নীচু গলা এবং ছোট হাতের গাত্বাররণ শিশুর 
ফুসফুসের কিয়দংশ অনাবৃত করিয়া রাগে, 
স্থতরাং এরূপ পরিচ্ছদ শিশুর পক্ষে অন্ুগ- 
যোগী। শিশুর পেটও উপযুক্তরূপে ঢাকিয়া 
রাখা আবশ্যক। শিশুর পাকস্থলী, যকবং 
প্রভৃতি যন্ত্রাদি এত 01০96 যে .সামাল্স 
ঠা! লাগিলেই তাহাদের কার্ধ্যের রিরুতি 
ঘটে। পেটে মামা ঠা! লাগিলেই গেটের. 
অন্থথ কিংবা! কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে। আম" 


ভূত 





ny as 2 EE 


না ন EEX সময় অতি শিশুদের পেটে 
একটি ক্ল ্লযানেলের কিংবা পশমের বেণ্ট বাধিয়া 
রাখ! ভাল, অন্ত সময়ে নছে। বেণ্টটি আাল্‌গা 
ভাবে বাধিয়া! রাখা উচিত । 
বাধিলে থাগ্ঠ পরিপাক করিতে পারে না। 
সুতার জামা সহজেই থামে ভিজ্িয়| যায়। 
থামে ভিজিয৷ গেলে তংক্ষণাৎ বদ্লাইয়া 
দেওয়া কর্তবা, নতুবা তাহার পর বাহাস 
লাগিলেই শিশুর ব্রক্কাইটিস, নিউমোনিয়া 
প্রভৃতি গীড়! হইবার সস্তাবন|। গ্রীষ্মকালে 
বরং শিশুকে খালি গায়ে রাখিতে অভ্যাস 
করান উচিত। তাহ! হইলে জাম থামে 
ভিঙঞ্নিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের 


শে গান, ১৯২১), [বর্ষ 


ann lI পপ লা 


শক্ত করিয়া: 


Ee bd মুর বৰ ডৰ 





ঠা 


গ্রীন প্রধান দেশে শীতকাল ব্যতীত অন্ত সব 
সময়েই শিশুদের মাথা ও গ৷ খালি রাখা 
ভাল। মাথায় টুপী ও বর্বদ! মোজা 
পরায়! রাখিলে re সবল হইয়া 
উঠিতে পারে না। শীতকালে এবং অন্ত 
খতুতে খুব ঠাণ্ড| পড়িলে পায়ে মোজা দেওয়া 
উচিন, কিন্তু অন্ত সময়ে খালি পায়েই বেড়া- 
| ইতে অভ্যাস করান কর্তব্য । এদেশে শিশু- 

দের টুপীর প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। শিশুকে 
| যত ধূল! মাটিতে খেলা করিতে, চলিয়! ফিরিয়া 

বেড়াইতে অভ্যাস করাইবে ততই তাহার 
| দেহ দৃঢ় হইবে এবং মাতা ও শিল্তর ভবিষ্যৎ 
| মঙ্গল জনক হইবে । (ক্রমশঃ) 











_খাঙ্গালার স্বাস্থ্য ৷ 


(২) 


॥ : গত বাটে আমর! *্বাঙ্গালাব স্থাস্থা” শীর্ষক 


শ্রবন্ধে সরকারি রিপোর্ট হইতে ১৯১৮ খৃঃ 
অব্দের অবস্থার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, 
তাহাঁতে দেখাঁইফাছি যে, বাঙ্গালা দেশে জন্ম 
সংখ্যা যেমন কমিয়া গিগ্রীছে মৃতাসংখা? 
তেমনি যথেষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
॥ মৃত্যুর মধ্যে আবার শিশু ও যুবতী মৃতাই 
অধিক । আলোচা বর্ষে বঙ্গালাদেশে যত 
লোক মরিয়াছে; তাহার মধো জর রোগে 
_ ম্রিয়াছে ১৭. লক্ষের: উপর, কলেরায় 


১৯১৮ খৃঃ অন্দে সর্বসমেত বাঙ্গালাদেশে 
সকল প্রকারে লোক মরিয়াছে ১৫ লক্ষ । 


দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য স্বাস্থাবিভাগ 
রৃহিয়াছে। বলা বাহুল্য বাঙ্গাল! দেশের 
স্বাস্থ্য বিভাগের বায়ভার বাঙ্গাল! দেশের 
ূ প্রকৃতিপুঞ্জই বচন করিয়! থাকে, কিন্তু স্বাস্থা 
বিভাগ হুটতে বাঙ্গালা দেশের প্রকবতিপুঞ্রকে 
রক্ষা! করিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে যে: বায় 
করা হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্ত মাত্র)... 
|. আলোচা বর্ষে হাওড়া, বহরমপুর, উত্তর- 
| পাড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, নাটোর 





মরিযাছে ৮২ হাজারের উপর এবং আমাশয় ও: এবং রাজবাড়ী-_এই স্থান কয়টিতে পরিষ্কৃত 


উদর পাড়ায় মরিয়াছে ২৯হাঁজারের উপর। | 


জল, সরবরাহের 


ব্যবস্থা -- স্বাস্থযবিভাগ 
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সহ, 
স্পা ০] 


হইতে করা হইয়া ছিল। হাওড়ায় অর্থাভাবে কিন্তু এই কন মীা্বক রোগের হস্ত হইতে 
কার্ধ্যের উন্নতি করা দস্তবপর হয় নাই। রক্ষা করিবার জন্য তাহার! কিরূপ: বাবস্থা 


“নাটোর পও,বহ্রমপুরে বৃষ্টির জন্ত কার্ধা সম্পন্ন : 
হইতে পারে নাই, ঢাকার এবং রাজবাড়ীর 
কার্য্যও শেষ করিয়া উঠিতে পার! যায় নাই। 


ময়মননিংহ এবং সাতক্ষীরার কার্ধা প্রায় শেষ । 


হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে কার্ধা সম্পন্ন হওয়ার ৷ 
কথা বলিতে হইলে মালোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র | 


উত্তর পাড়ার কার্য্যটিই' সম্পন্ন হইয়াছে । 
যাহা হক বাঙ্গালাদেশে এই জল সরবরাহ 
ব্যাপারে ১৯১৮ খৃঃ সব্দে ৩,৬,৮৮৬ টাকা 
বায় কর! ছইয়াছে। 
নিৰ্ম্মাণ-ব্যপদেশে বায়িত 
হুইয়াছে। সর্বসমেত জল সরবরাহ ও পয়ঃ- 
প্রণালী নিশ্দাণ_-এই উভয় কার্য ১৯১৮ খঃ 
অন্বে মোট ৩,৭৭৯৮৪ টাকা বায় কর! 
হইয়াছে। যে দেশে এক বৎসরে মৃত্যু সংখ্যা 
১৫ লক্ষ, সে দেশে চারি লক্ষেরও কম 
টাক! স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ৰায় কর! কতদূর 
উপযুক্ত, তাহার মীমাংসা দেশের চিন্তাশীলগণ 
করিবেন । 
হাওড়াগস অর্থাভাবে কাধ্যের উন্নতি সম্ভব- 
পর হয় নাই, অথচ মেডিকেল কলেজের ধাত্রী- 
" দিগের আবাসদ্থান নির্মান করিবার জন্য 
৬ লক্ষ টাকা বজটে মঞ্জুর কর! হইয়াছে। 
রেলওয়ে বিভাগ ও পসৈন্ত বিভাগের খরচের 


৭১,*৯৮ টাকা 


তাঁলিকাও ন্টান্ঠ বারের মত নাড়ির! 
গিঙ্সাছে |... 
আলোচা বর্ষে একমাত্র ইনক্রুয়েজা 


রোগেই সমগ্র বঙ্গে ৩।* পক্ষ হইতে ৪ লক্ষ 
লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে-_ইহ! স্থাস্থা 
কমিশনার মহোদয়ের রিপোর্টেই প্রকাশ, 


ইছ। ভিন্ন পয়ঃ প্রণালী-. 








করিয়াছিলেন, তাহা রিপোর্টে নাই। কলিকাতা 


মিউ নপিপালি্ট এ বিষয়ে বন্ধ লইয়াছিলেন ; 
সা, মফঃম্বলের ডিষ্টি ্ট বোর্ডগুলিও এজন্ত 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গাপার স্াস্থা-.. 
বিভাগ হতেও ইহার কিছু বাবস্থী ইওর 
উচিত ছিল বলিয়| আমর! মনে করি। ২. 
দেশের মৃত্যুবৃত্ধির কারণ উপলক্ষ: 
করিয়া ডাঃ বেণ্টলী যে সকল কথা বলিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃষ্ট' বলিয়াছেন, থাপ্তা-' 


ভাবে দেশের মৃত্যু সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 


ছইতেছে। শিশু মৃত্যুর কারণ নির্দ্েশেও 
তিনি শিশু-জননীদ্দিগের খাপ্ঠাভাবের উল্লেখ 
করিয়াছেন। আরা তো এ কথা বরাবরই: 
বলিয়৷ আসিতেছি। লোকের পরিশ্রমের" 
মাত্র! বাড়িয়াছে, সাধারণ গৃহস্থকে প্রাণপাত়। 
পরিশ্রম করিয়া তবে সংসার যাত্র!' নির্ব্বাহের 
বাবস্থা করিতে হয়। তাহার উপর অধুনা” 
দেশে সকল জিনিসই যেরূপ রা এবং 
নানারূপে ব্যয়ের মাত্র! যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, 
তাহাতে সারাদিনের 'পাণপাত পরিশ্রমলন্ধ 
অর্থেও লোকের স্বচ্ছলতার সহিত সংকুলান 
হওয়! কঠিন ব্যাপার । : কাজেই : বাঙ্গালার 
দারিদ্র ক্রমশঃইবভীষণভাব ধারণ করিতেছে ॥ . 
বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না? 
উপযুক্ত পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণে সমর্থ হয় না, 
দুগ্ধ সবতাদি পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর 
আর বল বৃদ্ধির উপায় "নাই, তাহার” উপর 
বাঙ্গাশীর যেটুকু শক্ষিসাধর্থা- আছে, নানা 
কারণে তাহারও অপচয় ধটিতেছে, -ইহারই 
ফলে বাঙ্গালী-শরীরে সকল প্রকার রোগ 














বাঙ্গালায় ম্যালেরিঙ্জায় গ্রতিবৎসর বনু 
সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় সভা, কিন্ত সেই 


বড় কম নহে । ইনক যেঞ্জ! রোগে যে সমগ্র 


প্রাণত্যাগ করিলা_ইহারই ব| কারণ কি? 
মানবের অন্তিত্বকাল পর্যন্ত পৃথী রোগশুন্তা 
হইতে পারে না, জন্মগ্রহণ করিলেই মানবকে 
রোগের জালা! সহা করিতে হইবে, কিন্তু ব্যাধি 


অন্তান্ত দেশেও. তে| রোগ হয়, . কিন্তু অন্ঠান্ 
দেশের লোক রাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদিগের 
মত্/এত.মরে ন! কেন? অন্ঠান্ত দেশের লোকের 
গ হয়, চিকিৎ্য| হয়) তাহারা আরোগ্য 
লাভ করে । যাহার নিয়তি ফুরাইয়| থাকে, 
. সেই কেবল স্ৃতাসুখে পতিত হয়! থাকে, কিন্তু 
বাঙ্গালাদেশে যত লোক রোগগ্রন্ত হয়, তাহার 
অধিকাংশই মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন করিয়া 
থাকে, ইহার প্রধান কারণই হইতেছে, পৃষ্টি- 
কর আহার্য্যের ভাবে. এবং নানারূপ 
অত্যাচারে, তাহার উপর একটি -ন!- একটি 
ব্যাধিতে ক্রমাগত ভূগিয়া বাঙ্গালীর জীবনী- 
শাক্রি এরূপ কমিয়| গিয়াছে যে, সেই ক্ষয়- 
_ প্রাপ্ত জীবনীশক্ষি রোগের: আক্রমণ মোটেই 
সহ৷/করিতে পারে না, কাজেই অতি সহজেই 
ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত করে।: বাঙ্গালীজাতির 
ধ্বংস হইতেছে এইরূপে । 
২) বাঙ্গালাদেশের, অধিবাসীদিগকে মৃত্যুর 
_ আধিকোর 'ছাত হইতে রক্ষ করিবার জন্তু, 


) 


অন্তু “তে শিশু মৃত্যু এবং যন্মায় মৃত্যুও তে]: 


| 
বঙ্গে ১৯১৮ থুঃ অন্দে ৩॥* লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ ৷ 


কর্তৃক আক্রান্ত হলেই মায়্য- মরিবে কেন?! 


| সর্ধাগ্রে করিতে হুইবে । 








 তাগার পরিণতি হইতেছে বাঙ্গালীর | কন প্রত্যেক জেলায় একজন করি! ডিক ই 
: ছেল্খ অকিপার. ও কয়েকজন করিয়া তাহার 


মচ্ঞারী নিষুক্ত করিবার প্রস্তাব কবিয়াছেন। 
প্রস্তাব ভাল তাহাতে নদে নাই, কিন্তু 
ধন্ণপ নিধুক্তির ফলে কয়েকজন ডাক্তার 
নিযুক্ত করি! গ্রামে গ্রানে ম্যালেরিয়ার সময় 
কুইনাঃন বিতরণের মাত্র! বৃদ্ধি করিলেইতে| 
চলিবে না, পল্লীর পানীয় জলের, স্থৃব্যবস্থ! 
যে সব গ্রামে 
বিশেধ জলকষ্ট, সে সব গ্রামে সর্বাপ্জে পুক্ধরিণী 
বা ইদার! কাটানর ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
অনেক গ্রামে হয় তো ছু'চারটি পুকুর 
মান্ধাতার আমলে কাটান হইয়াছিল, বহু- 
কালাবধি সংস্কারের অভাবে সেগুলি বুদ্দিয়! 
যাইৰার মত হইয়াছে, সেগুলির সংস্কারের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা জানি, এইরূপ 
ংস্কারের প্রয়োজন হইলে, পুক্করিণীর 
অধিকারীকে বা গ্রামের অধিবাসীদিগকে 
চাদ! তুালয়া কতক টাকা ডিষ্ট্টবোর্ডের 
হস্তে প্রদান করিতে হয়, তবে ডিষ্টি বোর্ড 
তাহার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্ত 
দারিদ্রাই যখন বাঙ্গালায় রোগ বৃদ্ধি-_-তথ! 
মৃত্যু বৃদ্ধির কারণ, তখন দরিদ্র পল্লীবাসীর 
দ্বার! ট।দ| সংগ্রহ হওয়! এ সময় সহজ ব্যাপার 
হইবে না। কাজেই গ্রামের স্বাস্থ্যোননতি 
করিতে হইলে মহামান্ত সরকার বাংাহ্রকে 


এ বিষয়ের ভার অনেকস্থলে নিজেই লইতে 
হইবে। পল্লীর কৃতী সন্তানদিগেরও অবশ্য 
এ বিষয়ে সাধ্যমত সহায়ত! কর! কর্তব্য। 
ফল কণা পল্লীগ্রামের জল -সংস্থানের ব্যবস্থা 
না করা পর্ধ্যস্ত পল্লী রক্ষার যে উপায় হুইবে 
নালইহা সুনিশ্চয়। 


কক সাহু ৰক ছে যান 


+ অভ ৫৮০ কনর ন । হয 
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সবে দেহে নাক তৰ্যেরআবশ্যকতা আছে কিনা 


পূর্ববান্তুবৃত্তি ৷ 


১ + 


তামাক । 

তামাক মাদক দ্রব্যের মধো পরিগণিত । 
যাহারা! তামাক খাই:ত অভ্তান্ত তামাকের 
ধূমপান করিলে তাহাদের মত্ততা জন্মে না! 
বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি কথন তামাক খায় নাই, 
তাহার মত্ততা জন্মিয়া থাকে । 

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে তামাক ৷ 
সঙ্যজগতে প্রচলিত ছিল না । ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে 


কলশ্বম আমেরিক! আবিষ্কীর কালে তাঁহার ৷ 


সঙ্গী সার্‌ ওয়ালটার র্যালে ছুইটা দ্রব্য আমে- 
রিকা হইতে যুরোপে লইয়া আসেন, একটা 
গোল আলু, অপরটী তামাক । 

কোন কোন লেখক তামাক পূৰ্ব্বে এদেশে 
ছিল এইরূপ প্রমাণ করিতে বৃথা চেষ্টা 
করিয়াছেন। পরাযুর্বেদে যে ধূমপানের 
উল্লেখ আছে তাহা তামাকের ধূম নহে। 
বিবিধ ওঁষধ একত্র করিয়া তাহার ধূম পান 
করিতে হয় এবং. এইরূপ ধূমপান বিবিধ 
রোগনাশক ইহাই আমুর্ধেদের কথা । 
তামাক সম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্লোক অল্পদিন হইল 
রচিত এবং গ্রন্থবন্ধ হইয়াছে। তামাক সম্বন্ধে 
এক্ষণে যহতগুলি শ্লোকই গুনা যায়, সবগুলিই 


| লেবনের, বিরুধে তির ডিন দেশে কঠোর 





আধুনিক রচিত। 


আমর! পুর্কেই বলিয়াছি যে, তামাক ! 
ধনী, দরিদ্র পঞ্ডিত, মূর্খ, ত্যাগী, ভোগী | 
নরনারী সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। | 
কিন্তু এক সময়ে এই সর্বজন সমাদৃত তামাক | 


৷ সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। 


বা এও 


বু 
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নু 


দণ্ডের বাবস্থা ছিল। রুসিয়া দেশে তামাক 
সেবনের প্রথম অপরাধে ভীষণ বেস্াধাত, ৭ 
দ্বিতীয় অপরাধে নাসিক। ছেদন এবং তৃতীয় | 
অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। কিন্ত অবশেষে ] 
মনুষ্তের মাদক জবা সেবনের বত, 
দয়লাভ করায় সে সব ব্যবস্থ। সে দেশ হইতে 


| উঠিয়| গিয়াছে । HR 


যাহা হউক এখনকার দিনে মগ্ন খান্ত | 
স্থানীয় কি না--এ প্রশ্ন বরং উ্থাপিত করা 


| যাইতে পারে, কিন্তু তামাক সম্বন্ধে এপ 


প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এখনকার দিনে | 
সাধারণতঃ অনেক লোকেই তামাকের ধু 
পান করে। যাহারা দোক্তা, খা, নস্ত 
প্রভৃতি ব্যবহার করে, তামাকের বীধ্য মাত্র d 
তাহাদের শরীরে প্রবেশ করে, স্থতরাং 
তামাক খাপ্ত নহে ! f এ 
তামাক যে সুস্থ শরীরে বিষের প্রায় অপকারী 
তাহ! সহজেই বুঝ যায়। যে ব্যক্তি কখন 


তামাক থার নাই তাহাকে তামাক খাইতে 


দিলে তাহার মাথার যন্ত্রণা, বমনভাব বা বমি, 
মত্ত! এবং শরীর যেন ঘুরিতে, থাকে এই 
বে দ্রব্য মুহূর্ত 
মধ্যে এরূপ বিকার উৎপাদন করিতে সক্ষম, 
সেই দ্রব্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে শরীরের. 
যে বিষম অনিষ্ট করিবে / 38 আর 
বিচিত্ৰ কি? 


৮৯৪5 


